প্রকাশক 
স্বশীলকুমার সিংহ 
নতুন সাহিত্য ভবন 
৩ শস্তুনাথ পণ্ডিত ্বীট 
কলিকাতা-২০ 
মুদ্রক 
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২৮ বেনিয়াটোল। লেন 
কলিকাঁতা-৯ 
নকশা 
অমূল্য দাশ 
রণেন্্রমোহন সিহত 
প্রচ্ছদপট 
পুর্ণেন্দুশেখর পত্রী 


দাম পাঁচ টাঁক। 


__ এই লেখকের -_ 


মহাকাশের ঠিকানা ॥ পৃথিবীর ঠিকানা ॥ মানুষের ঠিকানা 


আঅনিলকুমার সিংহ 
বন্ধুন্রেষু 


যতোদূর পথ 


স্থচীপত্র 


জীবনের লক্ষণ__আদিম মানুষের ভাবনায় জীবন-_ 
স্বতঃ-উদ্ভৃত জীব-_অগুবীক্ষণের যুগে-_জীববিজ্ঞানের 
অগ্রগতি-_মিল ও অমিল-_বিনর্তনবাদ ও ডারউইন 
_অরিজিন অফ স্পিসিস__গ্রাকৃতিক নির্বাচন 
বিবর্তন । 


শাখামুগ থেকে মানুষ 


জীবন্ত ফসিল 


সরীস্থপের যুগ. 


স্তন্তপায়ীর যুগ 


'নেয়ানডার্টাল মানুষ-__জাভ। মানুয-_-পিকিং মানুষ 


_অস্টালোপিথেকাস-_ক্রমবিবর্তনের ধারা--মান্ুষ 
ও নর-বানর। 


সীলাকন্থের সন্ধানে--আরে। একটি জীবন্ত ফপসিল-__ 
আরো! কয়েকটি -_- সীলাকন্থের বৈশিষ্ট্য __ ডাঙ্গায় 
ফুসফুস জলে ফুলকে । জল থেকে ডাঙ্গায । 


যুগ ও উপযুগ__শিলাস্তর ও ফসিল-_সরীস্পপ-জগৎ 
_ব্রণ্টোসরাস ও অন্যান্য-_সামুদ্রিক জীব__ 
ক্রিটাশুস কালের সরীক্প--সরীশ্ষপের ক্বত্রহ 
সরীহ্পের উদ্ভব_-সরীহ্পের আদি ও পরিণতি-_- 
ডাইনোসর-_উড়ন্ত সরীঞ্পপ-_পাখি-__কুমির | 


জর্জ কুভিএর__সরীক্ছপ থেকে স্তন্থপায়ী__সরীস্থপ ও 
স্তন্পায়ীর পার্থক্য _স্তন্তপায়ীদের বৈশিষ্ট্য | 


যুগে-যুগে কাঁলে-কাঁলে 


ক্যাম্ৰ্রিয়ান -_ অর্ডোভিসিয়ান __ সিলিউরিয়ান-__- 
ডেভোনিয়ান-__কার্বনিফেরাস-_পানিয়ান _ ট্রিয়া- 
পিক __ জুরাসিক -- ক্রিটাশুস __ টারশিয়ারী __ 
কোয়াটারনারি । 


৬২ 


১০৩ 


১২৩, 


অদ্বিতীয় প্রাণ ১৪৫ 
শ্রেণীবিন্তাস _- নামকরণ _- অভিযোজন _- অভি- 
যোজনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত-_অবিচ্ছিন্ন ধারা । 

প্রাণের আশ্রয় ১৬৯ 
কোম- প্রথমতম প্রাণ_-জীবনের লক্ষণ_বিপাক-- 
জীবনের উপকরণ_-উপকরণ সংগ্রহ-সালোক- 
সংশ্লেষ_বামুজীবী ও অবাধুজীবী-_কার্বন চক্র__ 
নাইট্োজেন চক্র __ সীমবায়োমিস _- কোষের 
অভ্যন্তরে একটি থেকে ছুটি_-জিন-_এনজাইম-_ 
সরলতম কোষ-_জড থেকে জীব। 

বংশগতি ২০৪ 
জোহান গ্রেগর মেগ্ডেল _- প্রাকৃতিক নির্বাচনের 
গতিগ্রকৃতি। 

প্রাণের উৎস সন্ধানে "০. .-* ২১৫ 
পরমাণুর আকার- ইলেট্রনের খোলক- রাসায়নিক 
ক্রিয়।পরমাণুর বন্ধন--সারি ও চক্র-হাইড্রো- 
কার্ধন _ আলকোহল ও অন্যান্য __ প্রকৃতির 
রসাধনাগার _- শর্করা ও শ্বেতসার _- আমিনে 
আযসিড __ হাইড্রোক্সি আসিদ - জীবকোষের 
স্টোরেজ ব্যাটারি_-সালোকসংশ্লেষ-দহনক্রিরা__ 
প্রোটিন__নিউক্লিক আযসিড। 

প্রথমতম প্রাণ *" ২৪৩ 


অণুর আকর্ষণ-কলয়ডাল দ্রবণ-রেণুর আকর্ষণ__ 
কোয়াসারভেট-প্রাণবিন্দ- প্রাণের উপাদান- অন্য 
গ্রহে প্রাণের সম্ভাবনা । 
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আলতো দুক্প পখ 
তোমাব গছে গাছে প্রচ্ছন্ন বেখেছ্ প্রতি মুহতের সংগ্রাম, 
ফলে শন্তে তার জয়মাপ্য হয় সার্থক । 
আলে স্থলে তোমাব ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমি, 
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত বিজয়ী প্রাণের জয়বাত| | 
জানলার কপাটে বসে একটা চড়াই কিচিরমিচির করছে। 
দেওয়ালের গায়ে একট! টিকটিকি অনেকক্ষণ ধরে একটা আর- 
শোলাকে তাক করছিল-_আচমকা বিদ্যতৎগতি.ত ঝাপিয়ে গড়ে 
আরশোলাটাকে মুখের মব্যে চেপে ধরল । জানলা দিয়ে একফালি 
রোদ ঘরের মধ্যে এসে পড়েছিল--পুষি বেড়ালটা গোল হয়ে শুয়ে 
সার গায়ে রোদ্দ'রর মাখছে। কচি কচি লালচে পাতা গজিয়েছে 
নিমগাছের ডালে । একঝীক পাখি আকাশটাকে কোনাকুনি পার 
হয়ে গেল। এসব দৃশ্য এতই নিত্যকার যে আমরা অনেক সময় 
লক্ষ্য করতেও ভুলে যাই। তবুও এই পৃথিবী এই আকাশ ও এই 
বিপুল মহাবিশ্বে এই নিতান্তই অকিঞ্চিংকির ঘটনাগুলোকে আশ্রয় 
করে যে লক্ষণটি প্রকাশ পেল তার মহিমা ও মাধুর্যের কোনো 
তুলন। নেই। এই লক্ষণ জীবনের, যে-জীবন পৃথিবীর সবচেয়ে সের! 


নী 


সাতাশ--১ 


সম্পদ। জীবন আছে বলেই পৃথিবী এত স্ুন্দর। এমন কি 
আকাশের চাদকেও আমাদের আরো সুন্দর লাগে যখন আমাদের 
খোকনের মুখে তার আদলটি খুঁজে পাই। অন্যদিকে আমাদের 
খোকন কিন্তু টাদকে সত্যিকারের মামা বলেই মনে করে । আমরা 
যখন খোকনের কপালে টিপ দেবার জন্যে টাদমামাকে ডাকি তখন 
খোকনও হাত নাড়ে, যেন খোকনের ডাক শুনে চীদ সত্যিসত্যিই 
আকাশ থেকে নেমে আসবে । শুধু খোকন কেন, আমাদের ভুলু 
কুকুরটা পর্যস্ত মাঝে মাঝে চাদের দিকে তাকিয়ে কান্না জুড়ে 
দেয়। ্‌ 

আমাদের এই খোকন ও ভূলুর ব্যাপার স্তাপারই অদ্ভুত। চেয়ার 
থেকে পড়ে গেলে খোকন চেয়ারকে চড় মারে। পাথর গড়িয়ে 
পড়তে দেখলে ভুলু ঘেউ ঘেউ করে ডাকে । ছুজনেই চেয়ার ও 
পাথরকে সজীব মনে করছে । আমরা অবশ্য ওদের কাণ্ড দেখে 
হাসি। কারণ আমরা জানি, চেয়ারের বা পাথরের প্রাণ নেই। 
ও-ছুটে! নিজীব পদার্থ। কাজেই খোকনের হাতে চড় খেয়ে বা 
তুলুর ঘেউ ঘেউ ডাক শুনে চেয়ারের বা পাথরের কোনো অন্থুভূতি 
হওয়াই সম্ভব নয়।, 

অথচ আমরা যখন পুরাণের গল্প পড়ি.তখন কিন্তু দেখি, নিজখব পদার্থও 
সজীব পদার্থের মতো কথ! বলছে, নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে ও নান। আজব 
কাণ্ডকাঁরখানা করছে । প্রাচীন কালের মানুষরা আমাদের খোকন ও 
ভুলুর মতোই ভাবত যে সকল পদার্থ ই সজীব। পাহাঁড়-পর্বত জল- 
মাটি, আগুন-বাঁতাস, এসব থেকে একটা পাখি বা জন্ত যে মৌলিক 
ভাবেই আলাদা-_সে-ধারণ? প্রাচীনকালের মানুষদের খুব স্পষ্টভাবে 
ছিল না। 


জীবনের লক্ষণ 
তাহলে প্রশ্ন ওঠে: জীবন কী? একটা মাটির ঢেলা থেকে একটা 
গাছ বা চড়াই পাখি বা পুষি বেড়াল কোন্‌ দিক থেকে আলাদা ? 


১৪৩ 


জীবনের লক্ষণ কীৎ্‌ 

একটি লক্ষণ ) শরীরের পুষ্টির জন্যে খাগ্াগ্রহণ / জন্তজানোয়ারদের 
দেখে তো মনে হয়, শুধু খাওয়া ও খাছ্ের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানে। 
ছাড় তাদের অন্য কোনে কাজ নেই। মানুষের জীবনেও একটা 
বড়ো অংশ কাটে এই একই উদ্দেশ্তে। জীবের খাগ্ঠের প্রয়োজন 
হয় কেন? অবশ্যই পুষ্টির জন্যে। জীবের শরীরের মধ্যে এমন 
একটি আয়োজন আছে যার ফলে খাছ থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
পুষ্টি সংগৃহীত হতে পারে। পুষ্টি সংগ্রহের জন্যে খাগ্ধাগ্রহণ__-এই 
হচ্ছে জীবনের একটি লক্ষণ । 

জন্তজানোয়ারের বাচ্চা হয়ে থাকে । গাছের বীজ থেকে নতুন চারা 
গজায়। এ-ব্যাপারটিকে এক কথায় বল! হয় বংশবৃদ্ধি ।” এই হচ্ছে 
জীবনের অপর লক্ষণ 1) 

প্রত্যেকটি জীবের শরীরের মধ্যে এমন সমস্ত আয়োজন আছে যার 
ফলে নানা ধরনের রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ঘটে। মোটামুটি 
তারই ফল জীবনের এই ছুটি লক্ষণ। আবার রাসায়নিক ক্রিয়া- 
প্রক্রিয়ার মূলে রয়েছে পদার্থের অণু ও পরমাণু । কাঁজেই জীবনকে 
বুঝতে হলে পদার্থের গড়ন সম্পর্কেও কিছুট! ধারণা থাক। দরকার । 
কিন্ত তারপরে আরও একটি গোড়ার প্রশ্ন থেকে যায়। জীবনের 
উদ্ভব কি-ভাবে? বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন, “;খবীতে জীবনের 
উদ্ভব ছু-শো কোটি বছর আগে। পৃথিবীর বয়স প্রায় চারশো 
কোটি বছর। অর্থাৎ, পৃথিবীতে এমন সময়ও ছিল যখন কোনো 
রকম উদ্ছিদ বা প্রাণীর চিহ্ুমাত্র ছিল না। সেই উদ্ভিদহীন প্রাণীহীন 
পৃথিবীতে কোন্‌ আশ্চর্য প্রক্রিয়ায় জীবনের প্রথম ক্ষুলিঙ্গটির স্ত্রপাঁত 
হয়েছিল__তাও অবশ্যই জান! দরকার । 


আদিম মানুষের ভাবনায় জীবন 
জীবনের উদ্ভব কি-ভাবে--এই প্রশ্নটি নিয়ে মানুষের ভাবনা-চিস্তার 
আর শেষ নেই। এমন কি সেই আদিম যুগে যখন মানুষের ভাবনা- 
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চিন্তা করার বিশেষ অবসর ছিল না তখনো মানুষ নিজের মতো 
করেই প্রশ্নটির জবাঁব খু'জতে চেষ্টা করেছে। 

জীবের মৃত্যু হলে তার নিশ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। জীবিত ও 
মৃতের তফাৎ লক্ষ্য করতে গিয়ে আদিম যুগের মানুষ এই ঘটনাটিকে ই 
সবচেয়ে জরুরি বলে মনে করেছিল। তার মানে, প্রাণের সঙ্গে যেন 
নিশ্বাসের বায়ুর একটা কিছু সম্পর্ক আছে। এ থেকেই আদিম 
মানুষের ধারণা হয়েছিল যে বায়ুই হচ্ছে প্রাণ, যা এই দেহটাকে 
আশ্রয় করে থাকে। বাংলা 'প্রাণ কথাটার একটা মানে প্রশ্বাস 
বা ফুসফুসে গৃহীত বায়ুঃ। আমরা কথাতেও বলে থাকি প্রাণবায়ু। 
ইংরেজি “স্পিরিট” কথাটা এই ধারণ। থেকেই । অর্থাৎ জীবের 
শরীরট1 হচ্ছে নিতান্তই একটা কাঠামো বা ঘর বা খাচাঁ। প্রাণবায়ু 
যতোদিন এই আঁশ্রয়ের মধ্যে থাকে ততোদিনই জীবন, প্রাণবায়ু 
আশ্রয়-ছাঁড়। হলেই মৃত্যু । 

অনেক দ্রিন পর্যস্ত এই ছিল প্রাণ বা জীবন সম্পর্কে মানষের ধারণা । 
এ থেকে নাঁনা ধরনের বিশ্বাস ও সংস্কার স্থষ্টি হয়েছিল। যেমন, 
মনে করা হত, প্রাণবায়ু বা আত্মা একটি শরীর থেকে বেরিয়ে 
আসার পরেও ইতস্তত ঘুরে বেড়ায় এবং স্থুযোগ পেলেই অন্য 
একটি শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এইভাবে যদি কোনো ছৃষ্ট 
আত্মা ভর করে তাহলেই ব্যাধিতে ভুগতে হয়। আমরা হাই 
তোলার সময়ে মুখের সামনে তুড়ি মারি। এও সেই আদিম যুগের 
অভ্যেস। হাই তোলার অন্যমনক্ষতায় মুখের ফাক দিয়ে যাতে 
বাইরের কোনো আত্মা শরীরের মধ্যে টুকে পড়তে না পারে সেজন্যেই 
এই ব্যবস্থা ।* 

আমরা এ-যুগের মানুষরা অবশ্য হাই তোলবার সময়ে তুড়ি মারি 
না। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে যে জীবনট! শ্বাস- 
প্রশ্বীসের বায়ু নয়, যদিও শ্বাসপ্রশ্বাস অবশ্যই একটা বায়ুপ্রবাহ। 
আব জানতে চান তারা 7:8,8০1-এর 206 00190] 
73০9, বইটি পড়তে পারেন | 
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আর জীবনটাও এমন একটা বিশেষ বস্তু নয় যাঁকে শরীর থেকে 
পৃথক করা চলে। জীবন হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া । জীবের শরীর 
কতকগুলে। বিশেষ উপাদানে তৈরী । এই উপাদানগুলোর বিশেষ 
ক্রিয়াকলাপ আছে । সব মিলিয়েই জীবন | 

জীবনের উদ্ভব কি-ভাবে- এ প্রশ্নের জবাবও আদিম মানুষ নিজেদের 
মতো করেই ভাবতে চেষ্টা করেছিল । আমর! জানি, মানুষ মাটির 
পাত্র তৈরি করতে শিখেছিল চাষ করতে শেখার আগেই । একতাল 
মাটি থেকে একজন মানুষ বিভিন্ন ধরনের ও আকারের পাত্র তৈরি 
করছে-_-এট তাঁর দেখা ও জানা ঘটনা । এ থেকেই সে অনায়াসে 
ভাবতে পেরেছিল যে মাটির পাত্র ঘেমন কুমোরের স্থষ্টি তেমনি এই 
জীবজগতও একজন বিধাতা পুরুষের স্ষ্টি। একজন কুমোরের মতো 
এই বিধাতাপুরুষও স্থষ্টির কাঁচা উপাদান থেকে বিভিন্ন আকারের 
ও ধরনের জীব স্যষ্টি করেছেন । 

তারপরে শুরু হয় কৃষিবার্য ও পশুপালন-[জাঁজ থেকে প্রায় সাত 
হাজার বছবধ আগে। মান্তষ চোখের সামনে দেখাত লাগল 
কি-ভাবে বীজ থেকে গাছ হয়, কি-ভাবে বংশবুদ্ধির জন্যে কোনো 
কোনো জীব ডিম পাড়ে, কোনো কোনো জীব বাচ্চা প্রসব করে। 
স্বগি-রহস্তের ব্যাখাকেঁও এ ছুয়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে কোনো 
অস্বিধে হল না । 'এ-জগতে যতো প্রকার জীব থাকা সম্ভব 
তাদের প্রত্যেকটির আদি জোড়াটি বিধাতাপুরুষের স্থ্টি। সেই আদি 
জোড়াগুলো থেকে বংশবৃদ্ধি হতে হতেই জীবজগতের প্রসার । 
পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি দেশের ধর্মগ্রন্থে স্থষ্টি-রহস্তের এই ব্যাখ্যা 
দেওয়া হয়েছে । 

এই ব্যাখ্যার মধ্যে ছুটি বিষয় স্পষ্ট। এক, উদ্ভিদ থেকেই উদ্ভিদের 
বা জীব থেকেই জীবের স্থষ্টি। ছুই, জীবজগতে যতে। প্রকারের 
জীব রয়েছে তার! স্যষ্টির গোড়া থেকেই এই রকমটি। তাদের 
চেহারায় কোনো! পরিবর্তন ঘটেনি । শুধু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যা- 
বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র । 
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শ্বতঃ-উদ্ভৃত জীব 

তবে মানুষের চোখের দেখার জগতে অন্য একট] ব্যাপারও সেই 
প্রাচীন কাল থেকেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বসবাসের এলাকায় 
যাতে বৃষ্টির জল বা পাক বা আবর্জনা জমতে না পারে, তার চেষ্টা 
করতে গিয়ে দেখা গেল-_জমে থাকা! জলে বা পাকে বা আবর্জনা 
আপনা থেকেই অজজ্র পোকার জন্ম হয়ে থাকে । এই পোঁকা গুলো 
কোথেকে এল? মনে রাখা দরকার যে তখনো পর্যন্ত মাইক্রোস্কোপ 
বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি ।* মানুষের যা কিছু পর্যবেক্ষণ 
সবই সাদা চোখের সাহাযোে। আর এই সাদা চোখে তাকিয়ে 
মান্ষ যতোট্ুকু দেখতে পারে তা খুব বেশি দূর পধন্ত হয়| ৮কাঁজেই, 
চোখের দেখার প্রমাণ থেকে সিদ্ধান্ত করতে বাধা থাকল না যে পচ? 
নোংরায় কয়েক ধরনের পোকা আপনা থেকেই জান্মেছিল 4 

আমরা এখন হাসতে পারি, কিন্তু সেই প্রাচীন কালের মানষের 
পক্ষে দ্বিতীয় কোনে সিদ্ধান্ত সম্ভব ছিল না । আমরা যদি সেকালের 
মানুষ হতাম তাহলে আঁমরাঁও এই সিদ্ধান্তই করতাঁম। কী দেখতাম 
আমরা? দেখতাম, মাঠের গোঁবরে সগ্য তুলে আনলে পোকা নেই, 
কিন্ত পচতে দ্লিলেই অজত্্ পোকা । দেখতাম, মাটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে 
কেঁচো বেরিয়ে আসছে । ফল রাখবার জায়গায় ইছুরের ছাঁন।। 
পাকের মধ্যে বাডের বাচ্চা । পঢা মাংসে সাদা সাদা পোকা । 
এমন কি মানুষের ঘামেও এক ধরনের উকুন। আমাদের পক্ষে 
কিছুতেই জানা সম্ভব ছিল না যে পচ? গোবর অদৃশ্য জীবাণুর বাস! 


কম্পাউও মাইক্রোস্কোপের আবিষ্কার সতেরে। শতকের মাঝামাঝি সময়ে । 
একই সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কতকগুলে। যুগান্তক।রী আবিষ্কার হয়েছিল : 
আলোর নিদিষ্ট গতিবেগ, চন্দ্রের পর্বতমালার মানচিত্র, বর্ণালীর অশ্ঈশীলন। 
এই সমস্ত আবিষ্কারের ঢেউ সাড়। জাগিয়েছিল জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও । 
আধুনিক জীববিজ্ঞানের স্ত্রপাতও এই সময়ে, যখন কম্পাউও্ড মাইক্রোক্কোপ 
এতকালের সম্পূর্ণ অ-দেখা এক জগতকে মানুষের চোখের সামনে পুরোপুরি 
মেলে ধরেছিল । 
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হয়ে উঠেছিল, মাটির নিচে কেঁচো ডিম পেড়েছিল, ফসল রাখবার 
জায়গায় হানা দিয়েছিল ধাড়ী ইছুর, ব্যাঙের বাচ্চা হয়েছিল জলের 
ওপরে ভেসে থাকা জেলির-মতো-দেখতে ব্যাঙের ডিম থেকে, পচা 
মাংসে ডিম পেড়ে গিয়েছিল এক ধরনের মাছি । এমন কি মানুষ 
যদি বহুদিন সান না করে তাহলে তার গায়ের থামে উকুনের ডিম 
পাড়বার জায়গা হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নয়। অনেক কিছু আমাদের 
অ-দেখা থাকত বলেই আমরা অনায়াসে সিদ্ধান্ত করতাম যে বিশেষ 
বিশেষ ক্ষেত্রে আপনা থেকেই জীবের আবির্ভাব হতে পাবে। 
প্রাচীন কালের মান্তবদেরও বিশ্বাস করতে বাঁপেনি যে একেবারে 
শন্যতা থেকেও জীবের উদ্ভব অন্তব, যাদের বলা মেতে পার স্বতঃ- 
উদ্ভূত জীব ( ১190170910005 (30170170101) )। জীবের 'স্বতঃ- 
উদ্চবে মানুষের বিশ্বাস বহুদিন পর্যন্ত মটট ছিল। বিখ্যাত গ্রীক 
বিচ্ছানী ও দার্শনিক আরিস্টটুল পধন্ত জীবের ন্বতঃ-উদ্চবের তন্ে 


বিশ্বাস করেছিলেন । আরিস্টটুল-এর পরেও আরো প্রায় দু-হাজার 
বছর এইট তবু টিকেছিল। তার কারণ, যে-ধরনের আয়োজন 


থাকলে এই তত্বকে বাতিল করার মতো যুক্তি খাঁড়া করা যেতে 
পারত তা সতোরো শতকের মাঝমাঝি সময়ের আগে পযন্ত মানুষের 
হাতে আসেনি । জীবের স্বতঃউদ্ভৰব তত্ব বাতিল হতে পেরেছিল. 
তণুবীক্ষণযন্ত্রের আঁবিক্ষার হবার পরে। 

ভবশ্য, প্রথম যে-বিজ্ঞনী স্বতঃউদ্ভব তাত্বেব বিরুদ্ধে হাতেকলমে 
প্রমাণ হাজির করেছিলেন, তিনি অণুবীক্ষণযন্থের সাহায্য নেননি । 
তিনি একজন ইতালীয় বিদ্ঞ্ানীঃ নাম রেদি। ১৬৬৮ সালে তিনি 
বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছিলেন । তীর পরীক্ষাকার্ধটি ছিল অতি 
সরল। একখণ্ড মাংসকে বাঁগ্ডেজ-কাপড় দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া 
হয়েছিল। দেখ! গেল, মাংসের গন্ধে আকৃষ্ট হায়ে মাছি এসে বসছে 
সেই ব্যাণ্ডেজ-কাঁপড়ের ওপরেই আর সেখানেই ডিম পেড়ে যাচ্ছে। 
কারণ, দেখা গেল, মাংস ব্যাণ্ডেজ-কাপড়ে জড়ানো না থাকলে যে 
পোকাঁগুলেো মাংসের গায়ে কিলবিল করত, সেগুলো এবারে মাংসের 
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গায়ে না থেকে রয়েছে ব্যাণ্ডেজ-কাপড়ের ওপরে। প্রায় একই 
সময়ে অপর একজন ইতালীয় বিজ্ঞানী প্রমাণ করেছিলেন যে ফলের 
ভেতরের পোকাও কীটের ডিম থেকে হয়ে থাকে । কাটগুলো ফল 
বড়ো হতে শুরু করার. আগেই ডিম পেড়ে গিয়েছিল । 


অগুবীক্ষণের ঘুগে 

প্রাণের উৎপন্তি সম্পর্কে নতুন ভাবনার এই ছিল স্ত্রপাত। তার- 
পরে অণুবীক্ষণযন্ত্র প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এমন সমস্ত প্রমণ পাওয়া 
যেতে লাগল যাতে জীবের স্বতঃ-উদ্ভব তত্তটিকে আর কিছুতেই 
টিকিয়ে রাখা গেল না। অণুবীক্ষণযন্ত্রের আতসকাঁচের মধ্যে দিয়ে 
যে জগতটি বিজ্ঞানীদের চোখের সামনে ধর] পড়ল তা তখনো পধস্ত 
কল্পনাতীত ছিল। অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহাযো গবেষণা করার পরেই 
বিজ্ঞানীদের প্রথম স্পষ্ট ধারণা হল যে কীটপতঙ্গের ডিমে, আর 
হাসমুরগির ডিমে মুলত কোনো তফাৎ নেই--আকারে ছোট-বড়ে। 
হওয়া ছাড়া। তার চেয়েও বড়ো কথা, অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে 
প্রথম প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল যে জীব থেকেই জীবের জন্ম । 
যাদের মনে করা হচ্ছিল স্বতঃ-উদ্ভুত জীব তারাও আসলে জন্মেছে 
ডিম থেকে । এই গবেষণার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছিলেন হল্যাণ্ডের 
একজন বিজ্ঞানী, নাম আন্টন লিউভেনওয়েক্‌ (406010০90০1 
109০] ) ( ১৬৩২-১৭২৩ )। 

লিউভেনওয়েক্‌ ছিলেন হল্যাপ্ডের একটি ছোট শহরের অতি নগণ্য 
একজন আপিস-কর্মচারী। তার কাজ ছিল সকালে এসে আঁপিসের 
দরজা খেলা, ঝাড়ামোছা করা, চুল্লীর আগুন ধরানো! আর রাত্রিবেলা 
আঁপিস তালাবদ্ধ করা । অবসর সময়ে তিনি লেন্স নিয়ে নাঁড়াচাড়। 
করতেন । নান! ধরনের লেন্স তৈরি করতে করতে তাঁর হাত 
খুবই পাকা হয়ে গিয়েছিল। তিনি যে ম্যাগ্নিফাইং গ্রাস বা 
আতসকাচ তৈরি করেছিলেন তার ভেতর দিয়ে তাকালে পদার্থকে 
১৬০ থেকে ২০০ গুণ বর্ধিত ব্যাসে দেখা যেতে পারত। লিউভেন- 
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ওয়েক-এর এই আতসকাচই এক অধৃশ্যপূর্ব জগতকে উদ্ঘাটিত 
করেছিল। 

লিউভেনওয়েক এই আতসকাচটি নিয়ে প্রায় একটি শিশুর মতো! 
মেতে উঠেছিলেন। যা কিছু হাতের সামনে পেতেন তাঁরই ওপরে 
আতসকাচ ধরে পর্যবেন্দণ শুরু করে দিতেন। এমন কি দাতের 
ময়লাকেও তার এই আতসকাঁচের নিচে আসতে হয়েছিল। সর্বত্রই 
তিনি দেখতে পেলেন অজশ্র ক্ষুদে ক্ষুদে উদ্ভিদ ও প্রাণী । এই 
অদৃশ্য জগতের ক্ষুদে ক্ষুদে উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাম দেওয়া হল জীবাণু 
( [01010-091821)1517)9 )। লিউভেনপুয়েক্‌ অবাক হায়ে আবিক্ষার 
করলেন, পৃথিবীতে যতো না মানুষ তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি 
সংখ্যক অদৃশ্য জীবাণু । লগ্তনের রয়েল সোসাইটির কাছে তিনি 
লিখে পাঠালেন : “গোটা নেদারলাযাগু রাজো যতো! না মানুষ আছে 
তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক জীবাণু আছে আমার মুখের মধ্যে |” 
লণ্ডনের এই রয়েল সোসাইটির কাছেই তিনি তার পর্বেক্ষণের 
ফলাফল বর্ণনী করে নিবন্ধ পাঠাতেন। পরে ১৬৯৫ সালে প্রকৃতির 
রহমত” € 360503 ০0 8৮01০) নাম দিয়ে তার এই নিবন্ধ- 
গুলোকে একসঙ্গে প্রকাশ করা তয়। জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে 
এই গ্রন্থটি একটি নতুন যুগের সুচনা । এই গ্রন্থটিতেই সর্বপ্রথম 
জীবাথুদের সম্পর্কে গবেষণা ও বর্ণনা পাওয়া! গিয়েছিল। 
লিউভেনওয়েক কোনে! কিছুকেই তার পধবেক্ষণের আওতা থেকে 
বাদ দেননি । বিশেষভাবে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন উদ্ভিদ, 
পশুপাখি ও জৈব পদার্থকে। তিনি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন, 
জৈব পদার্থে যতোই পচন ধরে ততোই তার মাধো জীবাণুর সংখ্যা 
বৃদ্ধি পায় । একপাত্র ছুধ বা মদ বা ফলের রস বা এমনি ধরনের 
অন্য যে-কোনে। জৈব পদার্থকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। 
হুধ বা মদ বা ফলের রস যতোই পচবে ততোই আরো বেশি বেশি 
সংখ্যক জীবাণুকে কিলবিল করতে দেখা যাবে । ঠিক মনে হাবে যেন 
আাকোয়ারিয়ামের মধ্যে নান! ধরনের অজত্ মাছের চলাফেরা । 
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ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোনো কোনো বিজ্ঞানী আবার 
পুরনো প্রশ্নটাকেই নতুন করে তুললেন। ছুধে বা মদে বা ফলের 
রসে গোড়ার অবস্থায় জীবাণুর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তাহলে, 
পরবর্তী কালে যে জীবাণুগুলেো দেখা গিয়েছিল সেগুলো এল 
কোথেকে ? তাহলে নিশ্চয়ই এই জীবাণুলো স্বতঃ-উদ্ভৃুত। কিন্তু 
অন্য একদল বিজ্ঞানী মান জোরের সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে 
জীবাণুর জন্ম জীবাণু থেকেই । এই জীবাণুগুলো অদৃশ্যভাবে বাতাসে 
ভেসে বেড়ীতে বেড়াতে দুধ বা মদ বা ফলের রসকে আশ্রয় করেছে । 
বলা বাহুলা, শুধু মুখের কথায় এই তার্কের নিবুত্তি হবার কথা নয়। 
স্বত্ব বক্তবোর সমর্থনে প্রমাণ উপস্থিত করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা 
তৎপর হয়ে উঠলেন। শুরু হয়ে গেল বৈজ্ঞানিক এক্স্পেরিমেন্টের 
লড়া। একদল পরীক্ষা করে দেখাতে চেষ্টা করলেন, বাতীস 
থেকে আড়াল করে রাখতে পারলে জৈব পদার্থে কোনো সময়েই 
জীবাণুর আঁবিভাব হয় না। অন্যদলের চেষ্টা থাকল জীবাণুর 
আবির্ভাবকে সর্বক্ষেত্রেই অবশ্যম্ভাবী প্রমাণ করা 1 

প্রায় ছু-শো বৎসর ধরে এই বৈজ্ঞানিক এক্স্পেরিমেন্টের লড়াই 
চলেছিল। শেষু পর্যন্ত উনিশ শতকের শেষদিকে বিখাত ফরাসী 
বৈচ্ঞানী লুই পাস্ত্রের গবেবণার ফলাফল প্রকাশিত হবার পরে এই 
বিতর্ক শেষ হয়। লুই পাস্তুর ( ১৮২২-১৮৯৫ ) অতান্ত সতর্কতার 
সঙ্গে নানা বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। তার গবেষণা থেকে 
স্বনিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয় যে পৃথিবীর এই বাতাসে অসংখ্য 
জীবাণু ভেসে বেড়াচ্ছে । ফলে প্রত্যেকটি পদার্থকে এই জীবাণুদের 
সংস্পর্শে আসতেই হয়। জীবাণুর জন্ম পচনশীল জৈব পদার্থ থেকে 
নয়। একদল জীবাণু যখন কোনো জৈব পদার্থে বাসা বাধে এবং 
দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে থাকে তখনই সেই জৈব পদার্থে পচন ধরে । 
যদি এমন কোনো ব্যবস্থা করা সন্তব হয় যে জৈব পদার্থে জীবাণু 
+ বিহয়টিকে ধারা বিস্ততভাবে জানতে টান ভীরা (8০095 ৪াস-এর 
/ [18৮07 ০ 10108 বইটি পড়তে পারেন। 
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কখনোই বাসা বাধতে ও বংশবৃদ্ধি করতে পারবে না তাহলে জৈব 
পদার্থটির পচনও রোধ করা যাবে । আজকাল বাজারে যে পাস্- 
রাইজড. ছুধ পাঁওয়া যায় তা বিশেষ প্রক্রিয়ায় জীবাণুমুক্ত । এই 
কারণে পাস্তরাইজ ড ছুধ কখনো নষ্ট হয় না । পাস্তর আরো প্রমাণ 
করলেন যে জীবাণুর জন্মও জীবাণু থেকেই | জীবাণুরাও কোনো 
ক্ষোত্রে স্বতঃ-উদ্ভৃত নয়। 


জীববিজ্ঞানের অগ্রগতি 
তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই উনিশ শতকের শেষদিকে এসেই প্রথম 
সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হল যে জীবন থেকেই শীবন, প্রাণ 
থেকেই প্রাণ । কোনো বিশেষ প্রকারের জীব সেই বিশেষ প্রকারের 
জীবেরই জন্ম দিয়ে থাকে । 
পাস্তরের গবেষণার পরে একশো বছরও পার হঘনি। সঠিকভাবে 
বলতে গেলে পান্তরের মুত্র পরে পার হয়েছে মাত্র সািষট্রিটি 
বছর। এই অল্প সময়ের মধো জীববিক্ধানের যে বিপুল অগ্রগতি 
হয়েছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এই তল্প সময়ের মধ্যে 
বিজ্ঞানীরা যে শুধু জীবাণু-জগত সম্পর্কে পুঙ্ান্তপুঙ্খ খবর সংগ্রহ 
করেছেন তাই নয়, পেনিসিলিন উতাদি আান্টিবায়োটিকম্‌ আবিষ্কার 
কবে জীবাণুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চড়ান্তভাবে জয়। হয়েছেন । আজ- 
কালকার একটি স্কুলের ছেলেও যদি কাউকে বলতে শোনে যে পচা 
গোঁবরে আপনা থেকেই পোকা জন্মায় তাহলে হেসে উঠবে । যে 
ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে আরিস্টটল থেকে পান্তুর পর্যন্ত সময়- 
কালের মস্ত মস্ত বিজ্ঞানীদের সময় লেগেছিল প্রায় আড়াই হাজার 
বছর-_তা মাত্র সাতষট্ট বছরের মধোই আমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে 
মিশে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, জীবের জন্ম হওয়ার ব্যাপারটির 
ওপরে খোঁদকারি করতে দেখেও আমর আর আজকাল অবাক হই 
না। বিজ্ঞানীরা যখন ঘোষণা করেন যে অদূর ভবিষ্যতে জীবের 
ংশগতিকে (1)212016 )-_ অর্থাৎ, কোন্‌ ধরনের জীবের কী ধরনের 
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বাচ্চা হবে এই ব্যাপারটিকে _খুশিমতো। নিয়ন্ত্রণ করবেন, তখনো 
আমরা সহজভাবেই তাদের কথায় বিশ্বাস করতে পারি। লক্ষণ 
দেখে মনে হয় আগামী বছরগুলিতে জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী 
অগ্রগতি হবে, যেমনটি হয়েছে বিগত বছরগুলিতে রসায়ন ও পদার্থ- 
বিষ্ভ'র ক্ষেত্রে । সব মিলিয়ে আগামী বছরগুলিতে এই পৃথিবীর 
মানুষের জীবনযাত্রা ও ধ্যানধারণা এমন আমূল পরিবতিত হবে যে- 
সম্পর্কে এত আগে থেকে কোনো রকম কল্পন। করাও সম্ভব নয়। 
জন্প্রতি একদল সৌভিয়েত বিজ্ঞানী ২০১০ সালে আমাদের এই 
পৃথিবী ও আমাদের এই জীবন কেমনধারা হবে সে-সম্পর্কে একটি 
বইন্* লিখে কিছুটা আভাস দিতে চেষ্টা করেছেন । এই বইয়ে সবচেয়ে 
বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে জীববিজ্ঞানের ওপবে। কারণ, 
বিজ্ঞানীদের ধারণা, আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আশ্চষ সমস্ত 
কাগণ্কারখানা ঘটবে এই জীববিচ্ঞানের ক্ষেত্রেই ৷ পদার্থ বিজ্ঞানীর! 
যেমন পরমাণুর ভেতরকার রহস্তকে উদঘ।টিত করেছেন, তেমনি 
জীববিজ্ঞানীরা উদঘাটিত করবেন জীবনের রহস্তকে | 

আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ছরারোগ্য ব্যাধি প্রায় কিছুই থাকবে 
না। মানুষ যেমনি ভাবে কলেরা, প্লেগ, বসন্ত, হাইড়োফোবিয়। 
ঈত্যাদি রোগকে পরাস্ত করেছে, ঠিক তেমনি ভাবে পরাভূত করবে 
ক্যানসার ইত্যাদি রোগকে । মানুষের জীবনের পরমায়ুকে আরো 
নানাভাবে বাড়িয়ে তোলা হবে। 

পঞ্চাশ বছরের মধ্যে জৈব ব্য।পারের প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মানুষের 
কর্তৃত্ব আরো অনেক বেশি প্রতিষ্ঠিত হবে। বিশেষ করে বংশগতির 
ব্যাপারে । খুব সম্ভবত আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বংশগতির 
ব্যাপারটিকে মানুষ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে যার ফলে 
জীবজগৎ ও উদ্ভিদজগতকে খুশিমতো ঢেলে সাজা সম্ভব হবে তার 
পক্ষে । 
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এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অবিশ্বীস্ত রকমের দ্রুত অগ্রগতি হবে 
চিকিৎসাবিষ্ভা ও কৃষিবিগ্ঠার ক্ষেত্রেও । 

অন্যদিকে একালের মানুষ হিসেবে আমরাও যেন ধরেই নিয়েছি যে 
বিজ্ঞানের এমনিধারা অগ্রগতি হতেই হবে। আমাদের আজকের 
জীবন ও চিন্তাভাবনার সঙ্গে আগ।মীকালের জীবন ও চিন্তাভাবনার 
আকাশ-পাতাল তফাৎ হওয়াট1ও কিছুমাত্র অন্বাভাবিক বাপার 
নয়। মাত্র পাঁচ বছর আগেও আমরা স্পষ্টভাবে ভাবতে পারতাম 
না যে পৃথিবীর এই মানুষই মহাকাশে অভিযান শু করবে । 
আজ আমর অনায়াসেই ভাবতে পারছি, চন্দে ও মঙ্গলগ্রহে ও 
শুক্রগ্রহে মানুষ উপনিবেশ গড়ে তুলবে এবং ফোটোন রকেটের যাত্রী 
হয়ে এই মানুষই পাঁড়ি দেবে নক্ষব্রলোকের উদ্দোশে | 

তেমনি একসময়ে আমরা ভাবতাম যে আজকের এই জীবজগতটি 
ঠিক এমনি রূপেই স্থ্টির গোড়া থেকে এই পুথিবীতে অধিষ্ঠিত। 
আর মানুষও ছিল এমনি মান্ুঘ হিসেবেই জীবজগতে সবার ওপরে। 
কয়েক হাজার বছরের এই ভাবনা আমরা চুড়ান্তভ।বে বাতিল করেছি 
মাত্র একশো বছর আগে । এখন শার আমাদের কাউকে তর্ক করে 
বোঝাতে হয় না যে জীবজগতের আজকের রূপটি চিরকালের নয়। 
ব্রমবিবর্তনের ধার অনুসরণ করে, অনেক অবলুপ্তি ও রূপান্তর পার 
হয়ে এসে তবেই জীবজগতের আজকের এই বিশেষ রূপ । 


মিল ও অমিল 

অথচ আমর! সবাই জানি, ব্যাপকতাঁয় ও বৈচিত্র্যে আজকের এই জীব- 
জগতের কোনো তুলনা নেই । মহাকাশের বিপুল বিস্তুতিতে অতি 
অকিঞ্চিংকর বস্তূপিণ এই পুথিবী--তবুও এই পুথিবীই লব্গ-লক্ষ 
কোটি-কোটি জীবের আশ্রয় । আকাশে, সমুদ্রে, অরণ্যে, মাঠে-ঘাটে 
জনপদে, সর্বত্রই বিভিন্ন ধরনের জীবকে আশ্রয় করে প্রাণের এক 
বিপুল সমারোহ প্রত্যক্ষ করা চলে। যতোটুকু আমরা দেখতে পাই 
তারই যেন শেষ পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের দেখার এলাকার 
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বাইরে-_গভীর সমুদ্রে ও গভীর অরণ্যে-_এখনো! এমন অনেক জীব 
থেকে গিয়েছে যাদের আমরা কোনে! হিসেবের মধ্যেই ধরতে 
পারিনি । 

অন্যদিকে, একটু মনোযোগের সঙ্গে পধবেক্ষণ করলে দ্রেখা যাবে, 
জীবজগতের বৈচিত্র্যর মধ্যেও যেন একটা মিল রয়েছে। যেমন, 
নেকড়ে, শেয়াল ও কুকুর। এর! বিভিন্ন প্রজাতির জীব। কিন্তু 
তবুও এদের মধ্যে মিলও অনেকখানি । তেমনি সিংহ, বাঘ ও 
'বেড়ীল। এই মিল দেখে মনে হয়, এই বিভিন্ন প্রজাতির জীবগুলো 
সম্ভবত একই বংশের অস্তভূক্ত। ঠিক এমনি মিল পাওয়া যায়। 
সহোদর ও জ্তাতি ভাইবোনদের মধ্যে, কারণ তারা একই বাপমায়ের 
সন্তান ও একই পূর্বপুরুষের বংশধর। পশুদের বেলাতেও এই 
চেহারার মিল দেখেই বংশ ঠিক করা হয়েছে । নেকড়ে, শেয়াল ও 
কুকুরের বংশটিকে বলা হয় শ্ব ( ০৪111179 ) ; সিংহ, বাঘ ও বেড়ালের 
বংশটিকে বলা হয় মার্জার (9117০ ), ইত্যাদি । আবার, বিভিন্ন 
বংশের মধ্যেও কতকগুলে। দিকে মিল থেকে যাচ্ছে । যেমন, শ্ব ও 
মার্জার বংশের মিল-_গায়ে লোম থাকা, বাচ্চা প্রসব করা (ডিম 
পাড়। নয়), মায়ের দ্বুধ খেয়ে বড়ো হওয়া । শেষের লক্ষণটির জন্যে 
এই ছুই বংশের জীবদের আবার একটি শ্রেণীর অন্তভূ্ত করা 
হয়েছে, যার নাম স্তন্যপায়ী (10791007915 )। মানুষও স্তন্পায়ী। 
কিন্ত মাছের! নয়। এই কারণেই মাঁছদের শ্রেণী আলাদা । তাই 
বলে এইসব আলাদা আলাদ! শ্রেণীর মধ্যেও কি কোনো দিক 
থেকেই মিল নেই ? নিশ্চয়ই আছে এবং এই মিলটুকু খুবই খজু ও 
স্পষ্ট । শ্ব, মার্জার, মানুষ, মাছ--সব জীবের শরীরেই রয়েছে একটি 
করে মেরুদণ্ড । তার মানে এই জীবগুলোকে বলা যেতে পারে 
মেরুদণ্ডী। এমনিভাবে ভাবতে ভাবতে অগ্রসর হলে দেখা যাবে যে 
আজকের এই ব্যাপক. ও বিচিত্র জীবজগতটি শেষ পরধন্ত যেন একটি 
বৃহৎ মিলের কাণ্ডে গিয়ে শেষ হচ্ছে । অর্থাৎ জীবজগতকে যেন 
তুলনা কর! চলে বহু শাখাপ্রশীখা বিশিষ্ট একটি স্বুক্ষের সঙ্গে । এই 
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বৃক্ষটিকে খুব মোটা দাগে একে নিলে দ্রেখা যাবে, মূল কাগুটি ঠিক 
খাঁড়ীভাবে উঠে যায়নি, অনেকগুলো শাখায় বিভক্ত হয়ে নানাদিকে 
ছড়িয়ে পড়েছে । তেমনি প্রত্যেকটি শাখা ছড়িয়েছে অনেক গুলো 
প্রশাখায়। মানুষ রয়েছে এমনি একটি শাখার একেবারে শীর্ষে। 
সঙ্গের ছবির দিকে তাকিয়ে দেখলে জীবন-বৃক্ষের বিভিনন শাখায় 
বিভিন্ন জীবের অবস্থান সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হবে । 


বিবর্তনবাদ ও ডারউইন 

জীবজগতের এই মিল ও অমিল এবং একই কাণ্ড থেকে উদ্ভুত হয়ে 
শাখা প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করার জন্যে যে 
তত্বটিকে হাজির করা হয়েছিল তারই নাম বিবর্তনবাদ (7১০05 ০: 
7৬091000109]0) 1 এই তত্বের প্রবক্তা হিমেবে একজন ইংরেজ 
বিজ্ঞানীর নাম আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। তিনি হচ্ছেন 
চার্লস ডারউইন ( ১৮০৯--১৮৮২ )। 

বিজ্ঞানের ইতিহাসে ডারউইনের মাগে এবং ডারউইনের সমসাময়িক 
কালে বিবর্তনবাদের প্রবক্তা হিসেবে একাধিক বিজ্ঞানীর নাম 
পাওয়া যায়। অন্তত ছুজনের নাম তো আমাদের কাছে খুবই 
পরিচিত। একজন হচ্ছেন ফরাসী বিজ্ঞানী লামার্ক। ডারউইনের 
প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে তার কাছ থেকে বিবর্তনবাদের ব্যাখ্যা 
পাওয়া গিয়েছিল। অপরজন ইংরেজ বিজ্ঞনী ওয়ালেস। বিবর্তন- 
বাদের যুগ্ব-ব্যাখ্যাতা হিসেবে স্বয়ং ডারউইনই তাকে স্বীকৃতি 
দিয়েছেন। তবুও বিবর্তনবাদের প্রসঙ্গে বিশেষ করে ডারউ ইনকেই 
আমরা স্মরণ করি এজন্যে যে তিনিই সব্প্রথম বিবর্তনবাদের সমর্থনে 
অকাট্য সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করতে পেরেছিলেন। 

১৮৩১ সালের শীতকালে “বীগল্‌” নামে একটি জাহাজ পাঁচ বছরের 
জন্যে সমুদ্র-অভিযাঁনে বেরিয়েছিল । ডারউইন ছিলেন এই জাহাজে । 
যখন যাত্রা শুর করেছিলেন তখনে। পর্বস্ত তার ধারণ! ছিল জীবজগতে 
স্পিসিস বা প্রজাতির মধ্যে কোনো! অদলবদল ঘটে না। অর্থাৎ 


৪ 


ঘোড়া চিরকালই ঘোড়া, মানুষ চিরকালই মানুষ, প্রত্যেকটি প্রজাতি 
আবহমান কাল ধরে একই চেহার! নিয়ে এই পৃথিবীতে বাস করছে। 
এই অবস্থায় সেই একশো! বছর আগেকার কালের সংগৃহীত 
উপকরণের ওপরে ভিত্তি করে বিবর্তনবাঁদের ব্যাখ্যায় পৌঁছতে 
পারা এবং সেই ব্যাখ্যাকে একটি বেজ্ঞানিক মতবাদ হিসেবে 
প্রতিষ্ঠা করা-_-এই ঘটনার মধ্যে এক অনন্যসাধারণ প্রতিভার 
পরিচয় রয়েছে । 


অরিজিন অফ ম্পিসিস 

১৮৫৯ সালের ২৪শে নভেম্বর ডারউইনের বইটি প্রকাশিত হয়। 
বইটির পুরো নাম--“অরিজিন অক স্পিসিস বাই মীন্স অফ ন্যাচারাল 
সিলেকশন ফর দি প্রিসার্ভেশন অফ রেসেস্‌ ইন দি স্টগ্ল্‌ ফর 
লাইফ? । বাংলায় বল যেতে পারে--প্রাকৃতিক নিবাচনের মাধ্যমে 
প্রজাতির উদ্ভব বা আন্থৃকুল্যপ্রাপ্ত জাতিসমূহের বেঁচে থাকার সংগ্রামে 
টিকে থাকা? । এই নামটির মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথাটিও বলে 
দেওয়া হয়েছে: প্রাকৃতিক_নিবাচন। পরে বইয়ের ভেতরে 
পরিচ্ছেদের শিরোনামায় তিনি আরেকটি নতুন শব্দ বাবহার করেছেন; 
“দি সারভাইভাল অফ দি ফিটেস্ট, অর্থাৎ যোগ্যতমের টিরে- থাকা 
যদিও ছুটি আলাদ1 কথ কিন্তু অর্থের বিশেষ তারতম্য নেই । 
ডারউইনের নিজের ভাষায় : “( জীবদেহে ) যতো সামান্য অদল- 
বদলই ঘটুক তা যদি কাজের অদলবদল হয় তাহলে তা বজায় 
থাকে । এই নীতিটিকে আমি “প্রাকৃতিক নির্বাচন কথাটির সাহায্যে 
বোঝাতে চেয়েছি । নিবাচন করার ক্ষমতা যেমন আছে মানুষের 
তেমনি প্রকৃতির--এই সম্পর্কটি আমি “প্রাকৃতিক নির্বাচন” কথাটির 
মধ্যে স্পষ্ট করে তুলতে চাঁই। নইলে, মিঃ হাবার্ট স্পেন্সার 
“যোগ্যতমের টিকে থাকা” কথাটি প্রায়ই ব্যবহার করেছেন; 
ব্যাপারটিকে বোঝাঁবার পক্ষে এই কথাটি আরে। বেশি সঠিক এবং 
কখনে। কখনো! সমান স্থবিধাজনক 1৮ কাজেই ডারউইনের মতবাদকে 
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কেন এমনটি হয়? জবাবে ডারউইন বলছেন, স্তন্যপায়ী জীবরা! 
এই বিশেষ সময়ের ফেভর্ড্‌ বা আন্মুকুল্য-প্রীপ্ত। সব জীবই 
পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করে। কেউ পারে, 
কেউ পারে না। যারা পারে তারাই হচ্ছে ফেভর্ড বা আনুকূল্য 
প্রীপ্ত। তারাই যোগ্যতম | 

এ থেকেই চতুর্থ কথাটি ওঠে । জীবকোষের পরিবর্তনীয়তা (যার 
পরিবর্তন হতে পারে) এবং পরিবর্তমানতা (যার পরিবর্তন হয়ে 
থাকে )। একেবারে গোড়ার যে অবস্থা থেকে জীবদেহের শুরু 
তাকেই বলা হয় জীবকোষ। এই পদার্থটি বড়োই অস্থির এবং 
অনবরত চেহারা পালটিয়ে চলে। এজন্যেই দেখা যায় একই 
পিতামাতার পাঁচটি সন্তানের মধ্যে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের 
কিছু-না-কিছু পার্থক্য থাকেই । এক পুরুষের সামান্য একটু পার্থক্য 
পরের পুরুষে হয়ে ওঠে আরো একটু প্রকট। যেমন, হালের 
একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে ম্যামথ । যে-জীবকোষ থেকে হাতির জন্ম সেই 
জীবকোষের মধ্যে অনবরত পরিবর্তন ঘটছিল। ফলে যে-সব বাচ্চ। 
জন্মাচ্ছিল তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের কিছু-না-কিছু পার্থক্য 
থেকে যাচ্ছিল । এদের মধ্যে একদল বাচ্চা ছিল যার জন্মেছিল সার! 
শরীরে ঘন লোম গজাবার দিকে একট প্রবণতা নিয়ে। স্বাভাবিক 
নিয়মেই বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে এদের শরীর লোমশ হয়ে যায়। 
হিমযুগের আবহাওয়ায় এই লোমশ হাতিরাই বেঁচে থাকার সংগ্রামে 
জয়ী হয় ও দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। এরাই হিমযুগের ম্যামথ 
ব্যাপারট' এই নয় যে হিমযুগ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একদিন 
সাধারণ একটা হাতি বলে উঠেছিল,__“নাঠ বড়ে। ঠাণ্ডা লাগছে, 
আমার গায়ে ঘন লোম গজাক*_আর অমনি তার গায়ে লোম 
গজিয়েছিল। প্রাকৃতিক নিবাচনের নিয়মেই হিমযুগে ম্যামথদের 
আবি9ভ্ভাব। আবার প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মেই হিমযুগ শেষ 


হবাঁর সঙ্গে সঙ্গে ম্যামথদের আযুও শেষ । 


বিবতন 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, জীবজগতে বংশ বজায় রাখতে পারাটা 
রীতিমতো সংগ্রামের ব্যাপার । যতো জীব জন্মায় তার মধ্যে বেঁচে 
থাকে গোনাগুণতি সংখ্যক । বাঁদবাকিরা লোপ পায় কারণ তার! 
পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেনি। এমনটি হওয়ার 
কারণ, প্রত্যেক জীবের নিজন্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে । এই 
বৈশিষ্ট্য বদি পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার ব্যাপারে সহায়ক 
হয় তবে জীবটি বেঁচে থাকে ও বংশবৃদ্ধি করে ৮, আবার এই বংশ- 
ধরদের মধ্যেও পুর্বপুরুবের বৈশিষ্ট্য তো থাকেই, তার ওপরে 
নিজন্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য এসে যায়। এবারেও সেই একই 
কথা । এদের এই বৈশিষ্ট্য এবং আরো কিছু নিয়ে জন্মায় এদের 
বংশধররা। এমনিভাবে বংশের পর বংশে জীবনের ধারা বয়ে 
চলে। তার মানে”জীবনের ধারাটি একই চেহারায় কখনো ছু-বার 
হাজির হচ্ডে না। অনবরত বদলাচ্ছে, অনবরত নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য 
অর্জন করছে । এইভাবে চেহারা বদলাতে বদলাতে শেষ পর্যন্ত 
এমন একটা সময় আসে, যখন মনে হয় জীবনের ধারাটি যেখান 
থেকে শুরু হয়েছিল আর যেখানে এসে শেষ হয়েছে_এ ছুয়ের মধ্যে 
সরাসরি কোনো যোগ  নেই। এই প্রক্রিয়ান্িকই বলা হয় 
বিবর্তন । 

তার মানে, আজকের দিনে যেখানে যতো! প্রজাতি দেখা যাচ্ছে 
তাদের আজকের দিনের চেহারাটাই বরাবরকাঁর চেহারা নয়। 
যেমন ধরা যাক, মানুষ। মানুষ বরাবরই মানুষ ছিল না, 
“আযানথপয়েড এপ? বা মন্তয্যসদৃশ বিশেষ জাতীয় বানর' থেকে 
মানুষের বিবর্তন ; গোরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাং-ওটাং মানুষের নিকট- 
ত্াতি। এমনিভাবে প্রত্যেকটি প্রজাতির জীবই বিবর্তনের কতক- 
গুলো নিদিষ্ট ধাপ পেরিয়ে এসেছে । অর্থাৎ, প্রত্যেকটি জীবই 
বিবর্তনের একটি ধারা বহন করে চলেছে । এমন কি মানুষও । 
কথাটা আজকাল আমরা সবাই মানি বলেই শুনতে খুব সহজ 
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লাগছে। কিন্তু একশো বছর আগে এই সহজ কথাটিই মানুষের 
চিন্তাজগতে বিপ্লব ঘটিয়েছিল। বলতে গেলে এই সময় থেকেই 
মানুষ নিজেকে চিনতে পেরেছিল মানুষ হিসেবে । শুধু এই 
অবদানের জন্যেই ডারউইন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন । মানুষকে 
তিনি অলৌকিকতা৷ থেকে মুক্ত করে এনে দাড় করিয়েছেন এই 
মাটির পৃথিবীতে জীবজগতের সঙ্গে সম্পর্কের ভিন্তিভূমিতে | 

গত একশো বছরে জীবাশ্ববিদ্ঠার (70818901709105গ ) আবিষ্কারের 
ফলে ডারউইনের 'এই মত পুরোপুরি সমথিত হয়েছে । ডারউইনের 
সময়ে জীবজগতের ক্রমবিবর্তনের পুরো ছবিটি আকা সম্ভব হয়নি । 
তার মধ্যে অনেকগুলো “মিসিং লিংক” বা খুঁজে-না-পাঁওয়া যোগন্থত্র 
ছিল। পরবতণ কালের আবিষ্কার প্রায় সবকটি যোগম্ুত্রকেই 
খুঁজে বার করেছে । যেমন, এক ধরনের উভচর জীব'যাদের চারটি 
পা আছে কিন্ত তার ওপরেও আছে মাছের মাতা লেজ ও হাড়- 
সমেত পাখনা । যেমন, এক ধরনের লম্বা লেজওল পাখি যাদের 
দাত আছে। এমনি আরো অনেক কিছু । এইসব আবিক্ষারের 
ফলে মেরুদণ্ডী জীবাদের বিবর্তনের ধারাটি এখন আর কোথাও অস্পষ্ট 
নয়। অন্যদিকে,,এখনো পধন্ত এমন একটি সাক্ষ্যও পাওয়া যায়নি 
যার দ্বারা বিবর্তনবাদ নাকচ হতে পারে। যেমন, ধরা যাক, 
মধ্যজীবীয় যুগের শেষদিকে যদি ঘোড়া বা মানুষের ফসিল পাওয়। 
যেত বা পুরাজীবীয় যুগে সরীল্প ও পাখির ফসিল-_তাঁহলে 
আমরা অনায়াসেই বিবর্তনবাদকে বাতিল করতে পারতাম । এখনো 
পর্যস্ত এধরনের কোনো আবিষ্কার হয়নি এবং যাতোই দিন যাচ্ছে 
ততোই এই আবিষ্ষার-না-হওয়াটাই বিবর্তনবাদের পক্ষে জোরালো 
যুক্তি হয়ে উঠেছে । 

সেই একশো বছর আগেও ডারউইন বিবর্তনবাদকে এমনভাবে 
ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলেন যে তা মোটামুটি গ্রাহ্া হয়েছিল । তারপরে 
গত একশো বছরে এই মতবাদ আরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এখন 
আর বিবর্তনবাদ নিয়ে কোনো তর্ক নেই। 
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জীবজগতে বিবর্তন যে একটি এতিহাসিক ঘটনা-_এই প্রশ্নটি নিয়ে 
ডারউইন নিজে তার বইয়ে আলোচনা শুরু করেছেন দশম 
পরিচ্জেদে ৷ পাঁচটি পরিচ্ছেদ আছে এই আলোচনায়। প্রথম পরি- 
চ্েদের আলোচনা ঘরে পালিত জীবদের নিয়ে__তাঁদের বিবিধাঁয়ন 
(৮৪11801010 )১, সেই বিবিধায়নের বংশগত প্রকাশ এবং কৃত্রিম 
নিবাচনের কলাফল। তার পরের আলোচন। প্রাকৃতিক পরিবেশে 
পালিত জীবদের বিবিধায়ন নিয়ে। তার পরের ছুটি পরিচ্ছেদে 
আলোচনা প্রাকৃতিক নিবাচন সম্পর্কে এবং একটি পরিচ্ছেদে 
বিবিধায়নের সুত্র সম্পর্কে । 

অর্থাৎ ডারউইনের মনে এবিষয়ে কোনো সংশয় ছিল না যে 
জীবজগতে নিয়ৃতই বিবিধায়ন ঘটছে । তার নিজের ভাষায় : 
“( জীবদেহে ) যেটুকু বেশিষ্টাই থাকুক না কেন তা পরের পুরুষে 
সঞ্চারিত হবে । এইটেই নিম । না-হওয়।টাই ব্যতিক্রম 1৮ তিনি 
ঘরে পালিত জীব ও উদ্ভিদের ওপরে কৃত্রিম নিবাচনের প্রক্রিয়া পরখ 
করে দেখেছিলেন যে বিবিধায়ন সত্যিই ঘটছে। কাজেই তিনি 
সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে একইভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়াতেও 
বিবিধায়ন ঘটে এবং তার কলে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়। 
তার মানে, আমরা যদি বলি, জলের মাছের বিবিধাঁয়ন ঘটতে 
ঘটতেই শেষ পর্যন্ত ডাঙার মানুষ তাহলে মিথ্যে বল হবে না। গত 
একশে। বছরের জীবাশ্মবিষ্ভার সাক্ষ্যপ্রমাণের দিকে তাকিয়েও 
এ-কথাটি বলা যেতে পারে । 

তবে গত একশো বছরের অন্য আরেকটি বিদ্যার ক্ষেত্রেও আশ্চর্য সব 
আবিষ্কার হয়েছে । এই বিদ্ভাটি জেনেটিকৃস্‌ বা প্রজননবিদ্যা। এই 
বিদ্ভার আলোয় ডারউইনের মতবাদকে কিছুটা সংশোধন করে 
নেবার প্রয়োজন আছে । এ-আলোচনায় আমরা পরে আসব। 
প্রথমে গত একশে। বছরের জীবাশ্াবিগ্ভার সাক্ষ্যপ্রমাণের দিকে 
একবার তাকিয়ে নেওয়া যাঁক। 


৩১ 





স্পাখান্গ খেনে আন্ুহ 


অনেক হাজার বছরের 
ম্র-যবনিকার আচ্ছাদন 
বখন উতক্ষিপ্ত হল, 
দেখা দিল তারিখ-হারানো লোকালযের 
বিরাট কঙ্কাল ;₹_ 
ইতিহাসের অলক্ষ্য অন্তরালে 
ছিল তার জীবনক্ষেত্র ৷ 


নেয়ানডার্টাল মানুষ 


১৮৬৬ সাল। ডারউইনের “অরিজিন অফ স্পিসিস' প্রকাশিত 
হবার সাত বছর পরের ঘটনা । জার্সানির ডুসেলডোফ-এর কাছে 
নেয়ানডাটাল নামে একটি গিরিপথ-_তাঁরই সামনে ফেল্ডহোঁফার 
নামে একটি গুহা। এখানে মাটি খু'ড়তে খুঁড়তে পাওয়া গেল 
মানুষের মাথার একটি খুলি। যার! মাটি খু'ড়ছিল তাদের কাছে এই 
খুলিটির কোনে! দাম ছিল না__তারা বুঝতেও পারেনি যে এটি 
হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের একটি নিদর্শন, বা যাকে বলা হয় 
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“ফসিল” ৷ ভাগ্যক্রমে ডঃ ফিউল্রোট্‌ নামে একজন জীববিজ্বানী এই 
ফনিলটির সন্ধান পেয়ে গেলেন। এই ফসিলটি সম্পর্কে জার্মানির 
একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হল। ডারউইনের 
বইয়ের পরেই এই আবিষ্ষার বিপুল এক আলোড়ন জাগিয়ে তুলল 
বিজ্ঞানীমহলে । তারপরে দশ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা এই মাথার 
খুলিটি নিয়ে তর্কবিতর্ক করেছিলেন। কেউ বললেন, এই হচ্ছে 
মানুষের পূর্বপুরুষের নিদর্শন। কেউ বললেন, ওসব বাজে কথা, 
নিতান্তই একটা শিম্পাজীর মাথার খুলি নিয়ে হৈচৈ করা হচ্ছে। 
কেউ বললেন, খুলিটা মানুষের মাথারই বটে কিন্তু মানুষটা 
একেবারেই একালের, কোনে একটা রোগে মানুষটার মাথার খুলি 
অন্যরকম হয়ে গিয়েছে । মোট কথা বিজ্ঞানীরাও সহজে স্বীকার 
করতে পারছিলেন না যে মানুষের পূর্বপুরুষের চেহারা আদপেই 
মানুষের মতো। ছিল না। একালের মন নিয়ে আমরা হয়তো এই 
আবিষ্কার ও তার সিদ্ধান্তকে মাধুলি মনে করতে পারি। কিন্তু 
একশো বছর আগে এমনি কতক গুলো ছোট ছোট আবিঞ্চারের মধ্যে 
দিয়েই মানুষের চিন্তাজগতে সবচেয়ে বড়ো বিপ্রবটির স্ুত্রপাত 
হয়েছিল। তাঁকে মানতে হয়েছিল, জীবজগতের শীর্ষে থাকা সত্বেও 
সে একটি বিশেষ স্যষ্টি নর, মানুষ্যেতর জীবের সঙ্গে তার জ্ঞাতিসম্পর্ক 
থেকে গিয়েছে। 

যাই হোক, অনেক তর্কবিতর্কের পরে এই ফসিলটিকে মানুষের পুর্ব- 
পুরুষের নিদর্শন হিসেবে মেনে নেওয়া হল এবং তাঁর নাম দেওয়া হল 
নেয়ীনডাটাল মানুৰ (170]709 বি ০৪06161)91210515 )। স্বয়ং 
ডারউইন ১৮৭১ সালে প্রকাশিত মানুষের উদ্ভব সম্পর্কিত বইয়ে এই 
ফসিলটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচন! করেছেন । তা সত্বেও নেয়ানডাঁটীল 
মানুষ স্বয়ং ডারউইনের কাছেও পুরোপুরি স্বীকৃতি পায়নি । তার 
মন্ত্রশিষ্য হাক্স লের কাছেও নয়। তাদের ছুজনের মনেই শেষ পর্যন্ত 
খানিকটা দ্বিধা ছিল। তবে নেয়ানডার্টাল মানুষ যে বিজ্ঞানীদের 
মনোযোগ এতখানি আকর্ণ করতে পেরেছিল তার সুফল ফলতেও 
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বেশি দেরি হয়নি । 

১৮৬৪ সালে ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানীদের একটি সভায় এমনি আরেকটি 
প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মাথার খুলি উপস্থিত করা হয়েছিল। 
১৮৬৬ সালে বেলজিয়ামে পাওয়া গেল প্রাগৈতিহাসিক মানুষের 
চোঁয়ালের হাড় ও তিনটি মাথার খুলি । এই খুলি তিনটির আবিষ্ষারে 
কিছুটা বিশেষত্ব ছিল । কোথাও মাটি-খোঁড়ার কাজ চলছে, আচমকা! 
মাটির তল! থেকে একটুকরো হাড় বা মাথ।র খুলি বেরিয়ে এল, 
তারপরে আনাড়ীদের হাত-ফেরতা হতে হতে সেটা শেষ পর্যন্ত গিয়ে 
পৌঁছল কোনো একজন বিজ্ঞানীর হাতে__এট। সে-ধরনের আবিষ্ষার 
নয়। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা ফসিলের সন্ধানেই বেরিয়েছিলেন এবং 
নিজেদের তত্বাবধানে মাটির পরত সরিয়ে সরিয়ে ফসিল তিনটি 
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আবিষ্কার করেছিলেন । এই আবিষ্ষারের পরে নেয়ানডাটাল মানুষকে 
পুরোপুরি স্বীকৃতি দিতে আর কোনো বাধা থাকল না । তার বয়সেরও 
একটা হিসেব পাওয়া গেল মাটির পরত থেকে । বিজ্ঞানীরা ঘোষণ। 
করলেন, নেয়ানডাট।ল মানুষ আজ থেকে ৭৫,০০০ বছর আগে এই 
পৃথিবীর মাটিতে চলাফেরা করেছে । 


৩৪ 


জাভা মানুষ 

নেয়ানডাটাল মানুষকে নিয়ে উত্তেজনা স্তিমিত হতে না হতেই 
আবির্ভাব ঘটল দ্বিতীয় প্রাগৈতিহাসিক মান্তষের । অবশ্ই সশরীরে 
নয়, ফসিলের রূপ নিয়ে । এই চাঞ্চলাকর আবিঞ্ষার বিজ্ঞানীদের 
পর্বস্ত খানিকটা যেন হতবাক করে দিয়েছিল। তারা! ব্যাপারটাকে 
বুঝতে গিয়ে আরো যেন গুলিয়ে ফেললেন । খবরের কাগজে এতদিন 
এসব বিষয়ে কোনো লেখালেখি হত না। কিন্তু এবারে তাও শুরু 
হয়ে গেল। সাধারণ মানুষরা পর্যন্ত কৌতৃহলী হয়ে উঠলেন 

এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব ধার, তিনি হলা পের মান্তষ। জন্ম ১৮৫৮ 
যালে। নাম ইউজেন ছুবোয়া (1206000 [000915)। আঠাশ 
বছর বয়সে কৃতী ছাঁত্রজীবন পেরিয়ে তিনি আম্স্টার্ডাম বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে শারীরবিগ্ভার অধ্যাপক হয়েছিলেন। যদ্দি অধ্াপনায় 
টিকে থাকতেন তাহলে তার ভবিষ্যৎ ছিল খুবই নিশ্চিন্ত ও উজ্জ্ল। 
কিন্ত তিনি মান্তঘটি ছিলেন একট বেয়াড়া ধরনের । প্রাগৈতিহাসিক 
মানষ সম্পর্কে তার ছিল প্রচণ্ড একটা উন্মাদনা । তিনি মনে মনে 
প্রতিজ্ঞা কবেছিলেন যে মানুষের সত্যিকারের পূর্বপুরুষকে তিনিই 
আবিষ্কার করবেন । 

আর শুধু প্রতিজ্ঞা নয়, এই উদ্দেশ্যে নিজেকে পন্বাপুরি প্রস্তও 
করেছিলেন। তাকে বিশেষভাবে প্রেরণা দিয়েছিল ডারউইন ও 
আর্নস্ট হেকেল ([717050 [79০০]] )-এর লেখা । আর্নস্ট হেকেল 
ছিলেন সেকালের জার্মানির একজন বিখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানী। মাত্র 
ত্রিশ বছর বয়মে তিনি অন্ধ হয়েযান। তারপর থেকে তিনি 
পুথিগত চাতেই নিঞেকে নিবদ্ধ রেখেছিলেন । ১৮৭০ থেকে 
১৮৮০ সালের মধ্যে তার লেখা তিনটি জীববিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়। শেব গ্রন্থটি ছিল মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে । এই তিনটি গ্রান্থে 
হেকেল ডারউইনের বিবর্তনবাদকে বিস্তত এক ব্যাখ্যার মধ্যে 
উপস্থিত করতে চেষ্টা করেন। তার মতে একই আদি থেকে উদ্ভুত 
হয়ে পৃথিবীর এই প্রাণীজগত আজকের রূপে প্রকাশ পেয়েছে। 


৩৫ 


আদিতে প্রাণ ছিল অতি সরল, তারপরে ক্রমেই তা জটিল হয়েছে ও 
নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়ে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে । 
একেবারে আদি প্রাণের নাম তিনি দিয়েছিলেন মোনেরোন 
( [01161017. )। আণ্‌বীক্ষণিক বিন্লুর মতো! এই প্রাণটি। তারপরে 
বিভিন্ন ধাপে অন্যান্য যে-সব প্রাণীর উদ্ভব হয়েছিল তাদেরও তিনি 
এমনি এক একটি নাম দিয়েছিলেন । সবটাই ছিল তার কল্পন।। 
কিন্ত পরবতী কালের গবেষণায় ও আবিষ্কারে অনেক ক্ষেত্রেই তার 
কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মিল পাওয়া গিয়েছিল । 

মানুষের ব্রমবিবর্তনের চিত্র উপস্থিত করতে গিয়েও হেকেল এমনি 
কল্পনাঁশক্তির পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। মানুষের পুর্বপুরুষের 
আসনে তিনি বসিয়েছিলেন মনুষ্যসদৃশ বানরকে (80001920910 
৪]06)। এই মানুষ্যসদূশ বানর থেকে মানুষে পৌছতে গিয়ে 
অবশ্যন্তাবী একটি ধাপও তাকে কল্পনা করতে হয়েছিল। এই না- 
মানতষ না-বানর নর-বানরটির নাম তিনি দিয়েছিলেন পিথিক্যান থপাস 
€(10160208100170005 )। 

ইউজেন ছুবোয়ার প্রতিজ্ঞা ছিল, হেকেল-কল্পসিত এই পিখিক্যাঁন- 
থপাসকে তিনি, আবিষার করবেন। ছুবোয়া খুঁটিয়ে খবর নিতে 
লাগলেন, পৃথিবীর কোন্‌ কোন্‌ অংশে গোরিলা, শিম্পার্জী, ওরাংওটাং 
জাতীয় নর-বানরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি । শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর 
দুটি মাত্র এলাকাকেই অনুসন্ধনের কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করতে হল। 
মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকা এবং ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ । 
হল্যাঁণ্ডের মানুষ হিসাবে শেষোক্ত জায়গাতেই তার পক্ষে যাঁওয়। 
সুবিধে । তিনি সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন । নিশ্চিন্ত অধ্যাপন! 
ছেড়ে অনিশ্চিতের দিকে পা বাড়াতে দেখে অনেকেরই ধারণা হল 
যে তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে । কিন্তু তিনি ছিলেন প্রতিজ্ঞায় 
অটল। শেষ পর্যন্ত মিলিটারি ডাক্তারের চাকরি নিয়ে ১৮৮৭ সালের 
ডিসেম্বর মাসে তিনি তার কল্পনার স্বর্গ স্থমীত্রায় এসে হাজির 
হলেন। 


২৩৬ 


প্রথম ছ-মাঁস হাসপাতাল নিয়েই তাকে এমন ব্যস্ত থাকতে হল যে 
কোথাও গিয়ে মাটি খোঁড়ার ফুরসং আর পেলেন না । তারপরেও 
আরো আড়াই বছর তাকে নানা জায়গায় হাতড়ে বেড়াতে 
হয়েছিল । 

পিথিক্যানথ্পাসের ফপিল তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন ১৮৯১ সালের 
সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে । স্থানটি যবদ্বীপের পুর্বার্ধে, ত্রিনিল 
নামে একটি গ্রামের কাছে । কয়েকটি আগ্নেয়গিরি আছে সেখানে। 
কোনো কোনোটা থেকে মীঝে মাঝে অগ্রযৎপাতিও হয়ে থাকে । এমনি 
একটি আগ্নেয়গিরি থেকে নেমে এসেছে সোলো নামে একটি নদী । 
নদীটি প্রথমে গিয়েছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে, তারপরে পশ্চিমে পাক 
খেয়েছে, তারপরে গিয়ে পড়েছে প্রশান্ত মহাসাগরে ৷ নদীটিকে পথ 
করে নিতে হয়েছে আগ্নেয়গিরির লাভা ও ভন্মের মধ্যে দিয়ে । এই 
লাভা ও ভসম্ম ও পাক খুঁড়তে খুঁড়তেই প্রথমে পাওয়া গিয়েছিল 
ওপরের পাটির একটি দাত, তারপরে করোটি ( 008101010 )। এই 
ছুটি নিদর্শন থেকেই পরবর্তী কালে পিথিক্যানথপাঁস বা জাভা- 
মানুষকে খাড়।৷ কর! হয়েছিল। বিজ্ঞানীদের অনুমান, রক্তমাংসের 
জাভা-সানুষের সঙ্গে সশরীরে সাক্ষাৎ করতে হলে একলক্ষ থেকে 
তিনলক্ষ বছর পিছিয়ে যেতে হবে । 


পিকিং মানুষ 

এই শতকের গোড়ার দিকে একজন জার্মান ডাক্তার চীনে পসার 
জমিয়েছিলেন। তার ছিল কিউরিও সংগ্রহ করার বাতিক । বিশেষ 
করে ফসিল-দাত। সে সময়ে চীনের হাতুড়ে চিকিৎসকরা রোগীর 
ওপরে অদ্ভুত সব ওষুধ প্রয়োগ করতেন। যেমন, সাপের চামড়া, 
কুকুরের নাঁড়িভূ'ড়ি, হাড়ের টুকরো, দাত ও আরো নানা রকমের 
জিনিস। ফলে, যেগুলোকে বলা হত ওষুধের দোকান সেখানে এই 
জিনিসগুলে। প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। দীতগুলোকে বলা 
হত চীনা পৌরাণিক গল্পের ডরাগনের দাত, যা আসলে ছিল প্রাচীন 
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কালের জীবজন্তর ফসিল-দীত। জার্মান ডাক্তারটি এই ফসিল-দীত 
প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করেছিলেন । তারপরে তিনি এই ফসিল- 
ঈাতগুলোকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মিউনিক বিশ্ববিষ্ঠালয়ের জীবাশ্ম- 
বি্ভার একজন অধ্যাপকের কাছে । এই অধ্যাপকটি ১৯০৩ সালে 
লেখা একটি প্রবন্ধে দাত সম্পর্কে গবেষণার ফলাফল প্রকাশ 
করেছিলেন । তিনি জানিয়েছিলেন ষে এই ফসিল-দ।তগুলির মধ্যে 
একটি খুব সম্ভবত আদিযুগের মানুষের। এর চেয়ে বেশি কিছু 
বলা হয়নি। একটিমাত্র দাতকে অবলম্বন করে এর চেয়ে বেশি 
বল। হয়তো সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই সামান্য উল্লেখটুকুর মধোই 
পিকিং মানুষের স্থত্রপাত। 

ফসিলের নিদর্শন থেকে পিকিং মানুষের সত্যিকারের মৃতিটি খাড়। 
করতে সময় লেগেছিল আরো প্রায় পঁচিশ বছর। কোনো একটি 
বিশেষ দেশের প্রচেষ্টায় নয়, অনেকগুলো দেশের । পিকিং মান্াষের 
আবিষ্ষারের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিকতার ছাপ থেকে গিয়েছে। 
স্ত্রপাতে রয়েছেন একজন জার্মান ডাক্তার, ভিত্তিস্থাঁপনে সুইডেনের 
একজন বিজ্ঞানী, প্রতিষ্ঠায় একজন কানাভীয় আর সম্পূর্ণতা-দানে 
একজন ফরাসী, একজন চীনা ও একজন আমেরিকান । 

১৯১৬ সালে শ্রুইডেন থেকে ডঃ আ্যাগারসন এসেছিলেন চীনের 
ভূ-সমীক্ষা বিভাগের পরামর্শদাতা হিসেবে । খনি ও পাবত্য 
অঞ্চলে তাকে ঘুরে বেড়াতে হত এবং সেই স্থযোগে তিনি হাড়ের 
টুকরো ও দাত সংগ্রহ করতেন। ১৯২০ সালে একবার তিনি 
পিকিডের পঁচিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে চাঁউ কু তিয়েন (01798 
[০5 10157) ) অঞ্চলে চক-খনি পরিদর্শন করতে গিয়েছিন। এই 
চক-খনিগুলো আসলে ছিল চক-পাহাড়ের গায়ে কাটা মস্ত মস্ত 
গুহা । এমনি একটি গুহায় তার চোখে পড়ল যে গুহার মাটি 
অদ্ভুত রকমের লাল। ভালো করে দেখার পরে তিনি বুঝতে 
পারলেন যে গুহার মাটির সঙ্গে ফসিল-হাঁড় মিশে রয়েছে । তার 
ধারণা হল যে গুহার মাটি খু'ড়লে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ফসিল 
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পাওয়া যেতে পারে । 

ডঃ আযাগ্ডারসন নিজের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে স্টকহোল্মে চিঠি 
লিখলেন। ডঃ ঝান্ক্কি (2875 ) নামে একজন বিজ্ঞানী এলেন 
তাকে সাহাধ্য করবার জন্যে । কালবিলম্ব না করে চাউ কু তিয়েন 
গুহার মাটি খোঁড়া হল। যেমনটি আশা করা গিয়েছিল, মাটির 
তল! থেকে পাওয়া গেল অজত্র ফসিল। তাঁর মধ্যে ছিল ছুটি দাত, 
যা অনেকটা মানুষের দাতের মতোই দেখতে । 

ঠিক এই সময়ে, ১৯২৫ সালে, কানাডা থেকে ডঃ ডেভিডসন ব্র্যাক 
নামে শারীরবিষ্ভার একজন অধ্যাপক এসেছিলেন পিকিঙে । প্রাগৈ- 
তিহাসিক মানুষ সম্পর্কে তার ছিল অদম্য কৌতুহল ও গবেষণা- 
স্পৃহা । আর বিষয়টি সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ও ছিলেন । 
চাঁউ কৃ তিয়েন গুহা থেকে আবিষ্কৃত দীতছটো দেখেই তার ধারণ! 
হল, মস্ত একটি আবিষ্কার চাউ কৃতিয়েন গুহার মাটির নিচে তার জন্যে 
অপেক্ষা করে আছে। টাকা পাওয়া গেল রকৃকেলার ফাউণ্ডেশন 
থেকে । শুরু হল সুপরিকল্পিত খননকাধ | 

ডঃ ব্লাক হতাশ হননি । ১৯২৭ সালের ২৬শে অক্টোবর তারিখে 
চাঁউ কু তিয়েন গুহার মাঁটির তলা থেকে পাওয়া গেল প্রাগৈতিহাসিক 
মানুষের একটি ফসিল-দাত। পুরো একমাস -র তিনি এই 
দতটিকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন। ২রা ডিসেম্বর তারিখে চীন। 
ভূ-সমীঞ্ষা সমিতির কাছে তার রিপোর্ট পৌঁছল । এই রিপোর্টে তিনি 
পিকিং মানুষ বা সিনানথপাস (31913017910 49 00৩1515017515 )- 
এর অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করলেন। এমনি ভাবে একটিমাত্র 
দাতের সুত্র ধরে পুরো একটি মানুষকে আবিষ্ষার করা হল। যেমন 
তেমন মানব নয়, যে-মান্ুষটি বেঁচেছিল আজ থেকে একলক্ষ 
বছরেরও আগে এবং নর-বানরের চেয়ে আধুনিক মানুষের সঙ্গেই 
যার চেহারার মিল বেশি । ঘোষণাটি যেমন দুঃসাহসিক তেমনি 
চাঞ্চল্যকর । 

পরের চার বছরে চাঁউ কু তিয়েন গুহার খননকাধের জন্যে রকৃফেলার 
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ফাউণ্ডেশন থেকে আরে! কুড়িহাঁজার ডলার মঞ্জুর হল। একশো! 
জন লোককে কাজে লাগিয়ে তিন বছরে মাটি সরানে। হল ১২,০০০ 
ঘনমিটার পরিমাণ । প্রায় ২০০০ বাক্স ফসিল নিয়ে আসা হল 
পিকিঙে। 

ভঃ ব্যাকের সহকারী ছিলেন ডঃ পাই (7০) নামে একজন চীনা 
জীবাশ্মবিদ। তার সঙ্গে সহযোগিতা করছিলেন একজন ফরাসী ও 
একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী । ১৯২৮ সালে চাউ কু তিয়েন গুহা 
থেকে পাওয়া গেল একটুকরো করোটি, নিচের চোয়ালের হাড় 
ও কয়েকটি দীত। ১৯২৯ সালে মাথার খুলির ওপরের অংশ । 
১৯৩০ সালে মাথার খুলি। ফরাসী ও আমেরিকান বিজ্ঞানী ছুজন 
জমির পরত পর্যবেক্ষণ করে কোন্‌ পরত কতট! প্রাচীন তা সঠিক- 
ভাবে নির্ধারণ করলেন । 

এমনিভাবে পিকিং মানুষের অস্তিত্ব ও প্রাচীনত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত 
হল। এই আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডে সবচেয়ে বড়ে। কৃতিত্ব অবশ্যই 
ডঃ ব্ল্যাকের। তিনিই সর্বপ্রথম একটিমাত্র দাতের সাক্ষ্য থেকে 
সম্পুর্ণ মানুষটিকে কল্পনা করতে পেরেছিলেন । 

তারপরে ১৯৩৬, ১৯৩৭ ও ১৯৩৯ সালে যবদীপ থেকে আরো! 
কয়েকটি পিথিক্যানথপাসের ফসিল পাওয়া গেল। সমস্ত সাক্ষ্য 
মিলিয়ে দেখার পরে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করলেন, আজ থেকে 
একলক্ষ বছরেরও আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এমন একদল জীব 
বাস করত যারা না পুরোপুরি নর-বানর, না পুরোপুরি মানুষ । ছুয়ের 
মাঝামাঝি । ডারউইন ও হেকেলের কল্পন। সত্য প্রমাণিত হল। 
মিসিং লিংকটি আর মিসিং থাকল না-বাস্তব সাক্ষ্যপ্রমাণের সাহায্যে 
তার সম্পূর্ণ চেহারাটি চোখের সামনে দাঁড় করানো গেল। 


অস্ট্াালোপিথেকাস 
পৃথিবীর অন্য একটি অংশেও প্রায় একই সময়ে (১৯৩৬ থেকে 
১৯৩৯ সালের মধ্যে ) নর-বানরের ফসিল পাওয়া গিয়েছিল। এই 


৪০ 


অংশটি হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। আর যে ফসিল পাওয়া গিয়েছিল 
তা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ফসিলের চেয়েও প্রাচীন। ফসিল থেকে 
দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাগৈতিহাসিক নর-বানরের যে চেহারাটি দাড় 
করানে! হয়েছে তার সঙ্গে নরের চেয়ে বানরের মিল বেশি। এই 
কারণে এই ফমসিলকে নর-নানর না বল বানর-নর বলাই ভালো । 
দক্ষিণ আফ্িকায় প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ফসিল প্রথম আবিষ্কৃত 
হয়েছিল ১৯২৪ সালে। সে.সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিম ট্রান্দভাল অঞ্চলে 
একটি খনি-কোম্পানির খননকার্ধ চলছিল। এই স্বত্রেই মাটির 
তল থেকে পাওয়া গিয়েছিল একটি মাথার খুলি। এই খুলিটি 
হাত ফেরতা হতে হতে শেষ পযন্ত গিয়ে পৌছয় উইট্ওয়াটার্সর্যা্ড 
বিশ্ববিস্ঠালয়ের শারীরবিগ্ভার অধ্যাপক রেমণ্ড ডাট (1[২817001)0 
[081 )-এর হতে । খুলিটি ছিল পাঁচ-ছর় বছরের একটি শিশুর । 
এই সামান্য ন্ত্রটি অবলম্বন করেই অধ্যাপক ডাট প্রাগৈতিহাসিক 
মানুষটিব অস্তিত্ব ঘোষণা করলেন আর তার নাম দিলেন 
অস্টালোপিথেকাস ( £৯1১012101910000চ15 98101081005 )। 
তারপবে দশ বছর এবিষয়ে মার কোনো অন্তসন্ধান হয়নি। 
১৯৩৪ সালে ডঃ রবার্ট ক্রম আফিকার এসেছিলেন প্রিটোরিয়ার 
যাছধঘরের কাজ নিয়ে। ১৯৩৬ সালের মে মাসে তিনি স্থির করলেন 
যে অস্টালোপিথেকাসের সন্ধানে তিনি অভিযান কগবেন । 
অভিযানের স্থান হিসেবে নির্বাচিত হল স্টার্কফোন্টাইন নামে একটি 
কৃষিনির্ভর গ্রামাঞ্চল, জোহানেসবার্গ থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে । 
এই অঞ্চলে অনেকগুলে। গুহা ছিল। রবিবারে বা ছুটির দিনে 
প্রচুর লোক বেড়াতে আগত এখানে । বার্লো নামে একজন লোক 
গাইডের কাজ করত। এই বার্লোর কাছ থেকে ডঃ ক্রম শুনতে 
পেলেন যে এই গুহাগুলোয় নাকি অজত্ম ফসিল-হাড় রয়েছে। 
ডঃ ক্রমের ধারণা হল যে এই গুহাগুলে। থেকেই অস্টাঁলোপিথেকাসের 
ফসিল পাওয়। যাবে । তার ধারণ। মিথ্যে হল না। ১৯৩৬ সালের 
১৭ই আগস্ট তারিখে পাওয়া গেল একটি মাথার খুলি । দেখা গেল, 
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এই খুলিটি অস্ট্াালোপিথেকাসের সগোত্র। ডঃ ক্রম তার নাম 
দিলেন প্লেসিয়ান্থপাস ( 119519170101:01905 0:21055989121015 )। 
পরের কয়েক মাসে এই একই জায়গা থেকে অস্টলোপিথেকাসের 
সগোত্র আরে আটটি মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছিল । 

কিন্তু সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর আঁবিষ্ষারটি হয় ১৯৩৮ সালের জুন মাসে। 
৮ই জুন তারিখে ডঃ ক্রম বার্লোর কাছ থেকে একখণ্ড ফসিল-হাড় 
পেলেন। এই হাঁড়টি ওপরের চোয়ালের। হাঁড়টি পরীক্ষা করে 
ডঃ ক্রম দেখলেন, হাড় থেকে ছুটি পেষণ-দদাত সদ্য ভেঙে নেওয়া 
হয়েছে। তার ধারণা হল ষে এই হাডটি হয়তো জন্ত কোনো 
অঞ্চল থেকে আনা হয়েছে এবং খোঁজ করলে এই ভেডে-নেওয়া 
ঈ(তছুটিও কারও না কারও কাছ থেকে পাওয়া যাবে । 

অনেক টাকা কবুল করার পরে বার্লোর কাঁছ থেকে জানা গেল যে 
হাঁড়টি সে পেয়েছে গের্ট নামে একটি স্কুলের ছেলের কাছ থেকে । 
ছেলেটি থাকে টেরররাঞ্চে। ডঃ ক্রম সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন ছু-মাইল 
দুরের টেরব্লাঞ্চে। গেট তখন স্কুলে চলে গিয়েছিল । কিন্ত গো্টের 
সাঁবাব। একটি পাহাড় দেখিয়ে ডঃ ক্রমকে বললেন যে ওই পাহাড় 
থেকেই নাকি গেট “হাড়টা কুড়িয়ে পেয়েছে । ডঃ ক্রম সঙ্গে সঙ্গে 
ছুটলেন পাহাড়ে । সেখানে পাওয়া গেল মাথার খুলির কয়েকটা! 
টুকরো ভার ছুটি দীত। সেখান থেকে ডঃ ক্রম ছুটলেন গেটের 
স্কুলে। হেডমাস্টারমশাইয়ের ঘরে গেটকে ডেকে আনা হল। হতভম্ব 
গে্টতার ট্রাউজারের পকেট থেকে বার করল ছুটি দাত। পরে 
গের্টকে সঙ্গে নিয়ে ডঃ ক্রম আবার সেই পাহাড়ের ওপর গেলেন ও 
আরে! কিছু ফসিল-হাড় আবিষ্কার করলেন। এমনিভাবে কয়েকটি 
তুচ্ছ ঘটনার যোগাযোগে জীবাশ্মবি্ভার ইতিহাসের সবচেয়ে 
চাঞ্চল্যকর আঁবিক্ষারটির সাক্ষ্য প্রমাণ সংগৃহীত হল। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে ডঃ ব্রমের অভিযান তারপরে কয়েক বছরের 
জন্যে বন্ধ ছিল। ১৯৪৭ সালে এবং পরের তিন বছরে তিনি আবার 
অস্ট 1লোপিথেকাসের কতকগুলো ফসিল আবিষ্ধার করেছেন । 
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ক্রমবিবতনের ধার! 

ফসিলের নিদর্শন থেকে মানুষের ক্রমবিবর্তনের একটি ধারা এবারে 
আমরা চিহ্নিত করতে পারি। এ-প্রসঙ্গে অবশ্টাই মনে রাখ। 
দরক!র, যে তিনটি কফসিলের বিবরণ আমরা দিয়েছি তার বাইরেও 
আরো অজ ফসিল আবিষ্কার করা হয়েছে । এইসব ফসিলের 
সাক্ষ্য মিলিয়ে দেখতে দেখতে বিজ্ঞানীরা একটি সিদ্ধান্ত টানতে 
বাধ্য হয়েছেন । সময়ের দিক থেকে যতোই পিছিয়ে যাওয়া যায় 
ততোই যেন মানুষ ও নর-বানরের (৪1০) মধ্যে চেহারার মিল 
ফুটে ওঠে । তবে এ থেকে এ-সিদ্ধান্ত করা চলে না যে নর-বানরের 
ব্রম্বিবর্তন হতে হতেই মানুষ । ডারউইন নিজেও একথা কোনো! 
সময়েই বলেননি । কিন্তু ডারউইনের বই প্রকাশিত হবার পরে 
এই কথাটাই তার ন।মে চলে গিয়েছিল। ফসিলের সাক্ষ্য থেকে 
আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি, নর-বানর ও মানুষের উদ্ভব একই 
পুবপুকৰ থেকে । অর্থা্, নর-বানরকে আমরা বড়ো জোর মানুষের 
জ্ঞাতি বলতে পারি তার বেশি কিছু নয়। 

বিজ্ঞানীদের অনুমান, মানবের এই পূর্বপুরুষদের পাওয়া যেতে 
পারত আফ্িকায়, আজ থেকে প্রায় আড়।ই কোটি বব আগে। 
এদের আমরা নম দিতে পারি আফিকান নর-বান' আফ্রিকার 
এই নর-বানর থেকে ছুটি শাখ। বেরিয়েছে একটি শাখায় মানুষ, 
অপাপটিতে আধুনিক নর-বানর (গিবন, শিল্পার্জী, গোরিলা, 
€রাং-ওট।ং )। 

মচ্ুব ও নর-বানর -এই ছুই শ্রেণীর জীবকে এসত্রে বলা হয় 
প্রাইমেট  (7010107865 )। যদিও স্তন্তপাবী-_কিন্তু অন্যান্য 
স্তন্পায়ীদের তুলনায় 'প্রাইমেটরা নানা দিক থেকে বিশিষ্ট। 
স্তন্যপায়ীদের মতোই প্রাইমেটদের শরীর লোমে ঢাকা থাকে, 
মায়ের পেটে অনেক দিন ধরে বড়ো হবার পরে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয়, 
মায়ের বুকের ছুধ খেয়ে বাচ্চা বড়ো হয়ে ওঠে, তাদের শরীরের রন্তু 
হয় উষ্ণ, শরীরের ভেতরকার উত্তাপ হয় নির্দিষ্ট মাপের। এ গেল 
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সাধারণ লক্ষণের দিক । এ ছাড়াও আছে কতকগুলে। বিশিষ্ট লক্ষণ। 
সে-সম্পর্কে ধারণা করতে হলে প্রথমে প্রাইমেটদের ব্রমবিবর্তনের 
ধাঁপগুলোকে চোখের সামনে তুলে ধরতে হবে । 

প্রথম ধাপে রয়েছে লেমুর। এদের দেখে মনে হয়, কতকগুলো 
ঘাটতির জন্যে এরা খাটি নর-বানর হতে পারেনি । তারপরে বেবুন। 
এর! খাটি নর-বানর। তারপরে শিম্পাঞ্জী, ওরাং-ওটাং, গোরিলা ও 
গিবন। এরা অতিরিক্ত রকমের খাঁটি নর-বানর। লক্ষ্য করবার 
বিষয় এই যে ধাপে ধাপে যতোই ওপরের দিকে ওঠা যাচ্ছে ততোই 
শরীরের অস্ত্রসজ্জা কমছে ও মগজের আয়তন বাড়ছে । শেষ পরন্ত 
মানুষের বেলায় দেখা যায়, মগজের আয়তন ও জটিলতা! ছুই-ই খুব 
বেশি। ্‌ 

মানুষের শরীরে অস্ত্রসজ্জা প্রায় না-থাকার মতো । এমনিতে মনে 
হতে পারে, বেঁচে থাকার সংগ্রামে জয়ী হতে হলে জীবের শরীরে 
অস্ত্রসজ্জা থাকাট1 খুবই জরুরি । জীবজগতের দিকে তাকালে দেখা 
যাবে, আত্মরক্ষার জন্যে কোনো কোনো জীব আগে থেকেই আক্রমণ 
করে বসে, কোনো কোনো জীব আগে থেকেই পালায়, কোনে 
কোনো জীব আক্রান্ত হবার পরে প্রতিরোধ করে। মাংসাণী জীবর 
প্রথম দলের, তাদের আছে দাত ও থাবা । ঘোড়া দ্বিতীয় দলের, 
তাদের আছে দ্রুত ছুটবার মতো পা। হাতি তৃতীয় দলের, তাদের 
আছে শুঁড়। এই ভাবে শুধু অস্ত্রসঙ্জার দিক থেকে বিচার করলেও 
স্তন্যপায়ীদের জীবনসংগ্রামের কতকগুলো রীতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 
কিন্তু প্রাইমেটরা যদিও স্তন্যপায়ী কিন্তু তাদের শপীরের অস্ত্সঙ্জার্‌ 
আয়োজন অন্যন্য স্তন্পায়ীদের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো নয়। 
প্রাইমেটদের পাঁচ-আঙুলওলা পা! দ্রুত ছুট দেবার পক্ষে অনুপযোগী। 
তাদের হাতের নখ কোনে ক্ষেত্রেই থাব। হতে পারে না। ফীত 
এমনই মাঝারি আকারের যে তার প্রয়োগ খাগ্যবস্তরতে কামড় 
দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। আবার এই দাতের সংখ্যাও 
আযান্থপয়েড ও মানুষে ৩৬ থেকে কমে ৩২ হয়েছে । মানুষের দাত 


আকারেও খুব ছোট। কিন্তু শরীরের অস্ত্রসজ্জার দিক থেকে 
এতখানি বঞ্চিত হওয়া সন্বেও প্রাইমেটরা কিন্তু আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে 
খুব অসহায় নয়। অস্ত্সঙ্জার ঘাটতি তাঁরা পুরণ করেছে হাতিয়ার 
দিয়ে। অনেক নর-বানরই আত্মরক্ষার জন্তে টিল ছুঁড়তে বা লাঠি 
ব্যবহার করতে পারে । আর মানুষের তো নামই দেওয়া হয়েছে 
হাতিয়ারধারী জীব ; হাঁতিয়ারের জোরই মানুষের জোর ।% 


মানুষ ও নর-বানর 

মানুষ ও নর-বানরকে একই নামের মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া হয়োছে বটে 
কিন্ত মানুষ ও নর-বানর সবদিক থেকে এক নয়। ছুয়ের তফাৎ- 
গুলোকে একে একে স্পষ্ট করা যাক। 

সবচেয়ে বড়ো তফাৎ মাথার খুলির গড়নে। নিচের ছবির দিকে 
তাকালে তফাতট। বোঝা যাবে । নর-বাঁনরের মুখখানা সামনের দিকে 





মাথ।র খুলি--(ব। দ্রিবে ) মান্তষের (ডান দিকে ) নরবানরের 


ঠেলে বেরিয়ে এসেছে । তার করোটি সমতল (2180) ও খুবই 
ছোট। মানুষের মুখখানা মোটামুটি সমতল কিন্তু তার করোটি মস্ত 
ও পেছনদিকে উচু হয়ে ওঠা । বিখ্যাত ফরাসী জীববিজ্ঞানী কুভিএ 
(00৮167) বলেছেন--জীবজগতে মানুষই একমাত্র জীব যার 


* “মানুষের ঠিকানা বইয়ে এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন। আছে। 
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করোটি সবচেয়ে বড়ো আর মুখ সবচেয়ে ছোট ; জীব যতো হিং 
ও নির্বোধ হবে ততোই তার করোটি হবে ছোট ও মুখ হবে 
বড়ো। 

আজকাল অবশ্য গণিতের সূত্র প্রয়োগ করে করোটির মাপ স্থির করা 
হয়ে থাকে । মাপের মাত্র! অনুসারে করোটিকে আবার তিনটি 
শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে । আমরা এতসব আলোচনার মধ্যে বাব 
না। শুধু এটুকু জেনে রাখাই যথেষ্ট যে নর-বানর থেকে মানবে 
করোটির আয়তন ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে । নর-বানরের করোটির 
আয়তন ৪০০ থেকে ৬০০ ঘন সেন্টিমিটার, মানতধের করোটির আয়তন 
১৩০০ থেকে ১৬০০ ঘন সেন্টিমিটার । 

মানুষের ভাষা! আছে, নর-বানরের নেই। মানুষের মুখের গড়নই 
এমন যে জিভ ও আনুষঙ্গিক অংশগুলোকে খুশিনতে। নড়ানো চলে । 
তার মগজে থাকে ভাষা নিয়ন্থণের অংশ । 

ন্র-বানরের ও মানুষের দাতের গড়নে ও বিন্যাসেও বেশ তফাৎ 
আছে। নিচের ছবি দেখলে তফাতটা স্পঈট বোঝা যাবে। নর- 
বানরের দাতের বিন্যাস ইংরেজি 0 অক্ষরের মতো । তাদের শ্ব-্দটীত 





দাতের বিম্যাস--(বা দিধে ) নর-বানরের (ভান দিকে ) মানুষের 
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( ০81010০ ) এতই মস্ত যে উল্টোদিকের মাড়িতে গিয়ে ঠেকে। 
এই শ্ব-্টাতের জায়গা করার জন্যে নর-বানরদের দাতের পাটিতে শেষ 
ছেদন (1001501) ও প্রথম পেষণ (1070191 ) দাতের মধ্যে 
খানিকটা করে ফাক থেকে যায়। মানুষের দাতে এধরনের কোনো 
ব্যাপার নেই । 

এ ছাড়াও আরো একটি খুব বড়ো বাপারে নর-বানরে ও মানষে 
তফাৎ থেকে গিয়েছে । নর-বাঁনর ও মানুষ ছু-দলই সিধে হয়ে 
াড়াতে পারে । কিন্তু চলাফেব। করার সময়ে দেখ| যায়, নর-বানরর। 
পায়ের সঙ্গে সঙ্গে লগা ছুটি হাতের ও সাহাষ্য নিয়ে থাকে । অর্থাৎ 
চলাফেরা করার সময়ে নর-বানররা অনেকট। চতুপ্পদীদের মভোই । 
সিধে হয়ে দাড়াতে বা চলাফেরা করতে হালে মাথাটাকে শিরদাড়ার 
ওপরে সোজা করে রাখা দরকার। নর-বানর ও মানুষের কঙ্গালে 
শিরাড়া যেখানে শেষ আব মাথার খুলি যেখানে শুরু সেখানে 
আছে ছোট্ট একটি ফুটো, যার নান ফোরামেন ম্যাগ্নাম (60180061) 
11801701 )। মানুষের কঙ্কালে এই ফুটোটি আছে ভূমির সমান্তরাল 
(10115011081 ) সমতলে, নর-বাঁনরে আছে তিষক (০0011096 ) 
সমতলে । এই তফাংট্রকুর জন্যোই মানবের মাথা শিরর্দাড়ীর ওপরে 


শোণীচঞ্র-(ব। দিকে) মান্ষের 
(ডান দিকে) নরব।নরের 
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সিধে থাকে, নর-বানরের মাথা ঝুকে পড়ে সামনের দিকে । 

কোনো জীব সিধে হয়ে চলাফেরা করে কিনা তা শরীরের আরেকটি 
হাড় পরীক্ষা করেও জানা যেতে পারে। এই হাঁড়টি রয়েছে 
কোমরের নিচে, নাম শর।নীচক্র (09151 )। মানুষের বেলায় এই 
শ্রোণীচক্রটি হয় চওড়া আর বড়ো--কারণ এই হাড়টিকে পাকস্থলী 
ও অন্ত্রদেশের সমস্ত প্রত্যঙ্গের বোঝা বইতে হয়। নর-বানরের 
শ্রোণীচক্র সর আর লম্বা পাকস্থলী ও অন্ত্রদেশের সবটুকু বোবা৷ 
এই হাড়টির ওপরে পড়ে না। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, একটি ব। ছুটি ভাঁড় পরীক্ষা করে, সেই হাড় 
যে-জীবের শরীর থেকে এসেছে তার সম্পর্কে অনেক কিছু বলা যেতে 
পারে। এমনি ভাবেই প্রাগৈতিহাসিক কালের ফমিল হিসেবে 
পাওয়া একটি দ[ত, একটুকরো মাথার খুলি, ইত্যাদি পধবেক্ষণ করেই 
জীবটির শারীরবুস্তান্ত সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব হয়েছে । যেমন, 
শ্রেণীচন্র দেখেই বলা যেতে পারে, জীবটি দ্বিপদ না চতুষ্পদ । 
করোটির আয়তন দেখে বলা যেতে পাবে, জীবটি নর-বানর না মানুষ 
ন] দুয়ের মাঝামাঝি । দাতের বিন্যাস ও গড়ন দেখেও জীবটির সঙ্গে 
নর-বানর বা মানের সম্পর্ক আচ করা সম্ভব। এ ছাঁড়াও 
আরো নান। ক্ষেত্রে জোটখাটে পার্থকা অবশ্টই লক্ষ্য করা যেতে 
পাবে। ঘুতত্ববিদ, জীবাশ্মবিদ ও পুর।তত্ববিদরা কফসিলকে পধবেক্ষণ 
ও বিশ্লেষণ করেছেন এমনি সব লক্ষণ দেখেই । এমনি ভাবেই তার! 
জাঁনতে পেরেছেন- মানুষ কি-ভাবে মান্তষ হয়েছে আর মানুষেরও 
আগে কী ধরনের জীব এই পৃথিবীতে বাস করত । এমনি ভাবেই 
আরো নান। নিদর্শনকে খুঁটিয়ে বিচার করে তারা জানতে পেরেছেন 
আদি-প্রাণের রূপটি কী ছিল আর সেই আদি-প্রাণ কি-ভাবে 
রূপান্তরিত হতে হতে আজকের এই বিপুল ও বিচিত্র জীবজগৎ । 
হাজার-লক্ষ-কোটি বছর আগেকার ছু-একটি ফসিল--এই বিপুল 
জীবজগৎ ও বিপুলতর পৃথিবীর যা অতি অকিঞ্চিংকর নিদর্শন মাত্র 
তা থেকেই টেনে বার কর! হয়েছে প্রাণের উদ্ভব ও বিবর্তনের অতি 
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রোমাঞ্চকর এক ইতিবৃত্ত । বিজ্ঞানীদের একৃতিত্বের কোনো তুলন! 
নেই। 

মাত্র একশো বছর আগেও আমরা অন্ধভাবে বিশ্বাম করতাম__ 
আমরা মানুষ, আমরা শ্রেষ্ঠ, এই পশুপাখির জগতের সঙ্গে আমাদের 
কোনো সম্পর্ক নেই । গত একশো বছরের জীব।শ্বাবিষ্ভ।র আবিষ্কার 
আমাদের শিখিয়েছে, আমরা সতাই মানষ, আমরা সত্যিই শ্রেষ্ট, 
তবে এই মনুষ্যত্ব ও শ্রেষ্টত্র পশুপাখির জগতের সঙ্গে গভীর সম্পর্কের 
ভিত্তিতে । রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র প্রবন্ধে এক জায়গায় বলেছেন, 
“অভিব্যক্তির ইতিহাসে মন্তিষের একটা অংশ তো গাছপালার সঙ্গে 
জড়ানো আছে। কোনো এক সময়ে আমরা যে শাখামগ ছিলাম 
আমাদের প্রকৃতিতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু 
তাহারও অনেক আগে কোনো এক আদি যুগে আমরা নিশ্চয়ই 
শাখী ছিলাম, তাহা কি ভুলিতে পারিয়াছি %” এই উদ্ধতি 
রবীন্দ্রনাথের কোনে? বৈচ্ছানিক প্রবন্ধ থেকে নয়। শালবনের নতুন 
কচি পাতায় বসন্তের হাওয়া লেগেছে সেদিকে তাকিয়ে তিনি 
নিজের সম্পর্কে ও মানুষের সম্পর্কে সত্য পরিচয়টি উপলব্ধি 
করছেন। 

আমরা এক সময়ে শাখামুগ ছিলাম তার কিছুট; বিবরণ এই 
পরিচ্ছেদে দেবার চেষ্টা করেছি । কিন্ত আমরা যে এক সময়ে শাখীও 
ছিলাম__সেই বিবরণের দিকেও এবারে যেতে হবে। তারপরে 
সেখানেই থাম] নয়-যেতে হবে আরো পেছনের দিকে প্রাণের 
উৎসে। 

এই অভিযানে যতোদূর সম্ভব আমরা জীবাশ্বিচ্ঠার বাধা সড়ক 
ধরেই এগোতে চেষ্টা করব। 
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জীভ ফজল 


এসেছি স্থদূর কাল থেকে । 
(তামাতের কালে 
পৌচ্লেম ধে-সময়ে 
তখন আমার সঙ্গী নেই । 

জাবাশ্মবিদ্যার বাধা সড়কে পা দিয়ে গোড়াতেই থমকে দাড়াতে হয় 
জীবন্ত একটি কসিল আবিঞ্ণারের কাহিনীর সামনে । এই কাহিনী 
দিয়েই শুরু করি । 

জীবন্ত কসিল কথাটা অনেকটা সোনার পাথরবাটির মতো । ফসিল 
আবার জীবন্ত হয় নাকি! আর জীবন্তই যদি হবে তবে আঁর ফসিল 
বলব কেন! অবশ্য কোনো কোনো মানব সম্পর্কে আমরা বলে থাকি, 
লোকটখ যেন জীবন্ত ফসিল। এই বিশেষণটি প্রয়োগ করে আমরা 
বোঝাতে চাই যে আধুনিক কালে বাস করেও লোকটির চিন্তাভাবনা 
মান্ধাতার আমলের । অর্থাৎ অনেক আগেই যা লোপ পায়! 
উচিত ছিল, তা টিকে আছে। আজ যদি পৃথিবীর কোনো অংশে 
একটি জীবন্ত ডাইনোসরকে দেখা যায় তাহলে নিশ্চয়ই আমর! 
সেই ডাইনোসরকে বলব জীবন্ত ফসিল। এমনি এক জীবন্ত 
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ফমিল আবিষ্কারের কাহিনী জীববিজ্ঞানের ইতিহ।সে স্মরণীয় হয়ে 
আছে। 

ঘটনাটির স্মত্রপাত আজ থেকে চবিবণ বছর আগে ১৯৩৮ সালে। 
্ীষ্টমাস শুরু হতে তখনো কয়েক দিন বাকি। দক্ষিণ-আফ্রিকার 
সমুদ্র-উপকূুলের জেলেরা পুরোদমে মাছ ধরছে । একদিন দেখা 
গেল, পীাঁচফুট লম্বা আর মনখানেক ওজনের একটা মাচ একজনের 
জালে আটকা পড়েছে । 

সমুদ্রের জেলেরা এমনিতেই নানা ধননের মাছ দেখতে অভান্ত। 
সহজে তারা অবাক হয় না। কিন্ত এই বিশেষ মাছটি দেখে অনেক 
দিনের অভিচ্ত এই গেলেটিকেও অবাক ততে হল। এমন কিন্তৃত 
চেহারার মাচ সে মাগে আর কখনে। দেখেনি । আনেক ভেবেচিন্তে 
সে স্থানীয় মাছুঘরের কীপার ঘিস লাটিনাবের কীছে জিম্মা দিয়ে 
এল মাছটিকে। 

আর মাছটি দেখে এ।মতী লাটিমারও একেবারে থ” | এমনটি তিনিও 
এর আগে দেখেননি । অনেক ভেবেচিন্তে তিনি একটি চিঠি লিখলেন 
দক্ষিণ আফিকার তৎকালীন অগ্রগণা মহস্তাবিদ জে. এল. বি. ন্মিথের 
কাছে। চিঠিটার ওপরে অধাপক স্মিথ খুব বেশি গুরুত্ব দিলেন না। 
এমনি ধরনের চিঠি তিনি প্রতি মাসেই গণ্ড। কয়েক তেয়ে থাকেন। 
কোনে ক্ষেত্রেই আজ পর্বন্ত নতন কিছু তার চোখে পড়েনি । তবুও 
জবাবে তিনি লিখলেন যে শমতী ল।টিম।র যেন গাছটি সংরক্ষিত করে 
রাখেন। শ্রী্ঈমাসের পরে তিনি সময় করে একবার যাঁবেন। 

প্লীমতী লাটিমার চেষ্টার ত্রুটি করেননি ৷ কিন্তু শ্রীষ্টমাস উৎসব বলে 
তো আর মাছের পচন বন্ধ করা যাবে না। মাছটঢা পচতে লাগল 
আর গলতে শুর করল । পচা-গলা মাছঢাকে জগ্জালের মতো। 
ফেলে দেওয়া ছাড়া শ্রীমতী লাটিমারের আর গত্যান্তর রইল না। 
আর ঠিক এমনি সময়ে অধাপক এসে হাজির। মাছটি তিনি 
দেখলেন আর দেখে এমন অবাক হয়ে গেলেন যে তার মুখের কথা 
বন্ধ হয়ে গেল। তিনি চোখের সামনে এমন একটি জীব দেখছেন 
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যা ছয় কোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাবার কথা ! 
জীবাশ্মবিদরা এই জীবটির সঙ্গে খুবই পরিচিত। তারা এর নাম 
দিয়েছেন সীলাকন্থ (0991808176]) )। জীববিজ্ঞানীদের ধারণা, 
বিবর্তনের ধারায় ডাঙ্গার মেরুদণ্তী জীবদের একেবারে গোড়ায় রয়েছে 
এই সীলাকন্থ। অথচ মাত্র দশ দিন আগেও এই জীবটি জীবন্ত 
অবস্থায় সমুদ্রের জলে চলাফেরা করেছে! ঘটনাটি অবিশ্বাস্ত। 
অধ্যাপক স্মিথ অবাক হয়ে দাড়িয়ে রইলেন। 


পীলাকন্ছের সন্ধানে 

১৯৩৯ সালে শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সেই ডামাডোলের মধ্যে 
সীলাকন্থ সম্পর্কে অধ্যাপক স্মিথের লিখিত প্রবন্ধটি বিশেষ কারও 
নজরে পড়ল না। কিন্তু অধ্যাপক ন্মিথের তখন আর অন্য কোনো 
দিকে খেয়াল নেই। তার বদ্ধমূল ধারণা, একটি যখন পাওয়া গিয়েছে 
তখন চেষ্টা করলে আরে! একটি সীলাকন্থ সমুদ্রের তল! থেকে পাওয়া 
যেতে পারে । তিনি উঠে-পড়ে লাগলেন । মাদাগাক্কার ও আফ্রিকার 
পূর্ব উপকূলের মধ্যে ভারত মহাসাগরের যে-অংশটিকে বলা হয় 
মোজান্থিক প্রণালী সেটি হল তার অনুসন্ধানের ক্ষেত্র। এই উপকূল 
বরাবর যেখানে যতো গ্রাম আছে সবত্র তিনি ছুঁড়ে বেড়াতে 
লাগলেন। জেলে-ডিঙ্গি আর জাল নিয়ে নিজেও বেশ কয়েকবার 
পাড়ি দিলেন সমুদ্রে। জেলেদের কাছে গিয়ে খু'টিয়ে প্রশ্ন করে 
জাঁনতে চেষ্টা করলেন, এমনি ধরনের মাছ আগে আর কারও জালে 
উঠেছে কিনা । আর প্রত্যেককে বারবার সাবধান করে দিলেন, 
এমনি ধরনের দ্বিতীয় আরেকটি পাওয়া গেলেই তাকে যেন খবর 
দেওয়া হয়। 

গ্রামে গ্রামে অদ্ভুত ধরনের একটি বিজ্ঞাপন বিলি হতে লাগল। 
বিজ্ঞাপনের ঠিক মাঝখানে সীলাক্-এর ছবি আর ওপরে-নিচে তিন 
ভাষায় লেখা একটি ঘোষণ! : 

“এই মাছটির দিকে খুব ভালে! করে তাকিয়ে দেখুন। এই মাছটির 
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দৌলতে আপনি হয়তো! বড়লোক হয়ে যেতে পারেন। দ্রেখুন 
মাছটির কেমন অদ্ভুত ধরনের জোড়া লেজ, কেমন অদ্ভূত ধরনের 





পাখনা । বেজ্ভানিক গবেষণার জন্যে এই মাছ আগে আর মাত্র 
একটিই পাওয়া! গিয়েছে আর সেটি ছিল ৫ফুট ( ১৬০ সে. মি.) লম্বা । 
কিন্তু আরো কয়েকটি মাছ আগে দেখা গিয়েছে । কপালগুণে 
আপনিযদি এমনি একটি মাছ ধরতে পারেন বা এমনি একটি মাছের 
সন্ধান পান তাহলে মাছটিকে কোনো রকম কাটাকুটি বা মাজাঘষা 
করবেন না। সঙ্গে সঙ্গে আস্তে মাছটিকে গাণ্ডাঘরে সংরক্ষিত করুন 
বা এমন কারও হাতে দিন যিনি মাছটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে 
পারবেন। আর তাকে বলুন শিয়লিখিত ঠিকানায় সঙ্গে সঙ্গে একটি 
তাঁরবার্তা পাঠাতে : অধ্যাপক জে. এল, বি.স্সিথ, রোড্স্‌ ।বশ্ববিদ্ালয়, 
গ্রাহাম্স্টাউন, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন। যদি আপনি ছুটি মাছ 
ধরতে পারেন তাহলে প্রত্যেকটির জন্যে আপনাকে হাজার পাউও 
হিসেবে পুরস্কার দেওয়া হবে। রোড.স্‌ বিশ্ববিষ্ঠালয় ও দক্ষিণ 
আফ্রিকা বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এই পুরস্কারের জন্যে 
জিম্মাদার থাকছে । যদি আপনি ছুটির বেশি মাছ পান তাহলেও 
প্রত্যেকটিকেই সংরক্ষিত করুন, কারণ বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে 
প্রত্যেকটি মাছই প্রয়োজন। আর এক্ষেত্রেও আপনাকে প্রচুর 
পরিমাণে পুরস্কৃত করা হবে ।” 

তিন ভাষায় লেখা এই বিজ্ঞাপনটি লোকের হাতে হাতে ঘুরতে 
লাগল । 
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আরে! একটি জীবন্ত ফসিল 

দ্বিতীয় সীলাকন্থ যখন ধরা পড়ল ততোদিনে এই বিজ্ঞাপনটি দশ 
বছরের পুরনো হয়ে গিয়েছে আর সেই ১৯৩৮-এর পরে কেটেছে 
চো বছর। এবারেও শ্রীষ্টমাস শুরু হতে আর কয়েক দিন মাত্র 
বাকি। ১৯৫২ সালের ২০শে ডিসেম্বর। কোমোরো দ্বীপপুঞ্জের 
আঞ্জুয়ান দ্বীপের পূর্ব উপকূল এবারকার ঘটনাস্থল । চোদ্দ বছর ধরে 
গোটা এলাকাটি এজন্যে তৈরি হয়ে ছিল। মাছটি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে 
বাঁওয়া৷ হল ডেপুটি আাডমিনিস্টেটরের কাছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে 
তার পাঠালেন মাদাগাঙ্গারে। চারদিকে এমন একট। হে-চৈ পড়ে 
গেল যেন কোনো! মহামান্য অতিথির পদার্পণ হয়েছে। 

মাদাগাঙ্গার থেকে তারবার্তীর জবাব আসতে দেরি হচ্ছিল। ইতিমধ্যে 
একটি ব্রিটিণ জাহাজের ক্যাপটেন খবরটা শুনে মাছটিকে নিজের 
তদ।রকে নিয়ে এলেন এবং সরাসরি তার পাঠালেন অধ্যাপক স্মিথের 
কাছে। অধ্যাপক স্মিথ সেই তার পেয়ে কী করবেন ভেবে ঠিক 
করতে না পেরে টেলিফোন করলেন ডঃ মালানকে । ড মাল।ন 
সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক স্মিথের জন্যে একটি বিশেষ বিমানের বন্দোবস্ত 
করে 'দলেন। 

কিন্ত এত কাণ্ড করার পরেও্ড অধ্যাপক স্মিথ যখন এসে পৌছতে 
পারলেন ততো্দিনে মাছটি দশ দিনের পুরনো হয়ে গিয়েছে | তবে 
এবারে আর আক্ষেপ করার তেমন কোনো কারণ ছিল ন।। 
কারণ মাছটি খুব ভালোভাবে সংরক্ষিত ছিল। প্রায় অবিকৃত 
ভবস্থাতেই অধ্যাপক স্মিথ মাছটি দেখতে পেলেন। চোঞ্ বছরের 
প্রতীক্ষার পরে ঈপ্নিত বস্তর এই দর্শনলাভ ! মাছটির -সাঁননে 
দাড়িয়ে অধাপক স্মিথ শিশুর মতো কাদতে লাগলেন । 


আরে। কয়েকটি 


ইতিমধ্যে এই মাছটিকে কেন্দ্র করে রাদ্ীয় ব্যাপারের কুটনীতিতে 
টান।পোড়েন শুরু হয়ে গেল। সে-সময়ে মাদাগাক্কীরে প্রকৃতিবিজ্ঞান 
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সংগ্রহশাল। ও বিজ্ঞান গবেষণ। সংস্থার অধ্যক্ষ ছিলেন ডঃ জে. মিলো 
(101. ].711096)। জরুরি কাঁজে, তিনি গিয়েছিলেন প্যারিসে । 
ফিরে এসে সমস্ত শুনে তিনি রীতিমতো হৈচৈ কাণ্ড বাধিয়ে 
তুললেন । ফরাসী এল।কার সমুদ্র থেকে পাওয়া সীলাকন্থ কিনা 
ব্রিটিশ বিজ্ঞানীর হ]ুতে চলে যাবে! এমন ব্যাপার কিছুতেই বরদাস্ত 
করা চলে না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ড; মিলো নিজেই তৎপর 
হয়ে উঠলেন। আবার নতুন করে বিজ্ঞাপন বিলি হতে লাগল 
কোমোরো দ্বীপপুঞ্জের জেলেদের কাছে । এবাবে ১১০০১০০০ ফ্রা 
পুরক্ষার। এই বিজ্ঞপন হাতে নিয়ে ডঃ; মিলোর সহকারীর অক্লান্ত- 
ভাবে জেলেদের সঙ্গেই রাত কাটাতে লাগলেন। জাল ও জেলে- 
ডিঙ্গি নিয়ে নিজেরাও পাড়ি দিলেন সমুদ্রে। প্রত্যেকটি ঘণাটিতে 
দস্ত/র লাইনিং দেওয়। বাকৃস আর কক্্যাল্ডিহাহড জমা করে রাখা 
হল । প্রতোকটি দ্বীপের শাসনকর্তাকে জানিয়ে রাখ। হল যে সীলাকন্থ 
ধর। পড়া মাত্রই জরুরি খবর পাঠাতে যেন বিলম্ব না হয়। আর খবর 
পাওয়া মাত্রই ডঃ মিলো যাতে যাত্রা করতে পারেন সেজন্যে ফরাসী 
বিমান বাহিনীর একটি বিনান সর্ব্গণের জন্যে তৈরি হয়ে রইল । 
এবারে কিন্তু পুরো এক বছরও অপেক্ষী করতে হল না। তার আগেই 
প্রত্যাশিত সুুখবরটি পাওয়া গেল। 

১৯৫৩ সালের ২৪নে সেপ্টেদর | আঙঞ্গুয়ান দ্াপের একজন জেলে 
গিয়েছিল গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে । রাত সাড়ে-এগারোটার সময় 
তারই হতে ধরা পড়ল প্রকাণ্ড একটি সীলাকন্থ। লঙ্ধায় ৪ ফুট ৩ 
ইঞ্চি । ওজন ৮৭ পাউণ্ড। মাছটি চিনতে তার একটুও বিলপ্ণ হল না । 
সঙ্গে সঙ্গে সে তীরে ফিরে এল । সঙ্গে সঙ্গে ছুটল শাসনকর্তার কাছে 
খবর দিতে । খবর শুনে শাসনকর্তা বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে এলেন । 
এলেন তার সহকারীও। সারা রাত ধরে চলল মাছের পরিচধা | 
ভোর হবার আগেই মাছটি ঘাত্রী-বিমানে তুলে দেওয়া হল। ছুপুরের 
মধ্যেই মাছটি পৌছে গেল মাদাগা্কারের রাজধানীতে । সারা 
শহরের লোক বিমানঘণটিতে ভিড় করে দেখতে এল মাছটিকে । 
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১৯৫৪ সালের জান্ুআরি মাসে ধরা পড়ল আরো একটি সীলাকন্থ। 
ফেব্রুমারি মাসে আরো একটি । সবন্ুদ্ধ, পাঁচটি। শেষ তিনটি 
সীলাকন্থ প্রা অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত হয়েছে। 

খবরের কাগজে এবং বিজ্ঞানী মহলে সীলাকন্থ নিয়ে প্রচণ্ড হৈ-চে 
শুরু হয়ে গেল। 


সীলাকম্ছের বৈশিষ্ট্য 

সীলাকন্থ নিয়ে কেন এত হৈ-চৈ হয়েছিল তা বুঝতে হলে বিবর্তনের 
দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মাছটিকে চিনে নেওয়! দরকার । 

সীলাকন্ছের ছবির দিকে ভালে। করে তাকালে বোঝা যাঁবে, সাধারণ 
মাছের সঙ্গে এই মাছটির অনেক তফাৎ। 

সীলাকন্থেরও পাখনা আছে। কিন্তু পিঠের দিকে প্রথম পাখনাটি 
বাদ দিলে সীলাকন্থের অন্ত সমস্ত পাখনা সাধারণ মাছের মতো 
একেবারেই নয়। সাধারণ মাছের পাখনাতে থাকে পর্দা দিয়ে 
আটকানো সারি সারি কাটা আর এই কাটাঁগুলো সরাসরি মাছের 
শরীরের ভেতর থেকেই বেরিয়ে এসেছে । ছবির দিকে তাকালে 
বোঝা যাবে, সাধারণ মাছের মতো! পাখনা এই মাছটিতে মাত্র 
একটিই আছে _-তা পিঠের দিকে প্রথম পাঁখনাটি। অন্য সমস্ত 
পাখনার বেলায় দেখা যাবে, মাছের শরীর থেকে প্রথমে বেরিয়ে 
এসেছে এক টিবি মাংস আর মাংসের টিবি থেকে বেরিয়েছে 
কতকগুলো কাটা । এমনি ধরনের টিবি-পাখনাওয়াল। মাছ হাজার 
চেষ্টা করলেও বাজারের মাছের মধ্যে একটিও পাওয়া যাবে না। 
বাজারে মাঝে মাঝে অদ্ভূত চেহারার সমুদ্রের মাছ দেখতে পাওয়া 
যায়। কিন্তু চেহারা যতোই অদ্ভুত হোক, এমনি ধরনের টিবি- 
পাঁখন। কারও নেই। 

এ তো গেল বাইরে থেকে দেখা । এই টিবি-পাখনাকে কাঁটাকুটি 
করেও বড়ো অদ্ভূত ব্যাপার লক্ষ্য করা! গিয়েছে । মানুষের হাতের 
মতো এই চিবি-পাখনাতেও তিনটি হাড় ( হিউমারাস, রেডিয়াস, 
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আল্না )। তাছাড়াও আছে কতকগুলো ছোট ছোট চ্যাপটা হাড়, 
যেগুলোকে মানুষের কব্জির সঙ্গে তুলনা কর। চলে। 

তার মানে, সীলাকন্থের পাখন। সাধারণ মাছের পাখনার মতে। পল্কা 
নয়। জলের মধ্যে শুধুমাত্র শরীরের ব্যালান্স রাখার জন্যে এমন 
শক্তসমর্থ হাডগোড়ওলা পাখনার দরকার ছিল না। সীলাকন্তথের 
পাখনা পুরোপুরি পাখনা নয়, অনেকখানি পা-ও। এই পাখনা- 
পায়ের সাহায্যে সীলাকন্থের পক্ষে মাটিতে হামাগুড়ি দেওয়াটা 
একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়। সাধারণ মাছের পল্কা পাখন। 
এ-কাঁজের পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত । 


ডাঙ্গায় ফুসফুন-_জলে ফুল্‌্কো। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সীলাকন্থ চেষ্টা করলে পাখনা-পা৷ দিয়ে 
হামাগুড়ি দিতে দিতে ডাঙ্গায় উঠে আসতে পারে । কিন্তু তারপরে ? 
ডাঙ্গায় উঠে এলে কি সীলাকন্থকে অন্যান্য সাধারণ মাছের মতো 
খাবি খেতে হবে না? এখানেই সীলাকন্থের অপর একটি বৈশিষ্ট্যের 
কথা ওঠে | 

সীলাকন্থের মুখটা হা করিয়ে মুখের ভেতরটা! পরীক্ষা করলে দেখা 
যাবে, এই মাছের নাকের ফুটো ছুটোর সঙ্গে তার গলার সরাসরি 
যোগ আছে । বাইরে থেকে দেখলে নাকের ফুটো সাধারণ মাছেরও 
আছে। কিন্তু সাধারণ মাছের বেলায় নাকের ফুটো৷ গলা পধন্ত 
পৌছয়নি। এদিক থেকে সীলাকন্থের- সঙ্গে ভাঙ্গার মেরুদণ্ড 
জীবের খুবই মিল। ডাঙ্গার মেরুদণ্তী জীব নাক দিয়ে ছুটি কাজ করে 
_্রাণ ও নিশ্বাস নেওয়া । নাক দিয়ে নিশ্বাস নেওয়া তখনই সম্ভব 
যখন নাকের ফুটোর সঙ্গে গলার শ্বানালীর সরাসরি যোগ থাকে 
এবং শ্বাসনালী শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয় ফুসফুসে। সাধারণ মাছ 
নাকের ফুটো। দিয়ে ভ্রাণই নিতে পারে, শ্বাস নিতে পারে না। 
সাধারণ মাছের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজটা চলে ফুলকোর সাহায্যে । 
জলের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় অক্সিজেন থাকে । মাছের ফুলকো 
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সাতাশ-_-৪ 


এই অকৃসিজেনকে টেনে নিতে পারে । কিন্তু সীলাকস্থের বেলায় 
দেখা যাচ্ছে, এই জীবটির সাধারণ মাছের মতো! ফুলকোও আছে, 
আবার ভাঙ্গার মেরুদণ্ডী জীবের মতো। গলা পধন্ত প্রসারিত নাকের 
ফুটোও আছে। তার মানে, সীলাকন্থের পক্ষে মুখ বন্ধ করেও 
শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া সম্ভব। আর ভাঙ্গায় নিশ্বাস নিতে হলে শুধু 
নাকের ফুটো থাকাই যথেষ্ট নয়, ফুসফুসও থাকা দরকার ! সীলাকন্থের 
বেলায় আমরা ধরে নিতে পারি যে তার পট্‌্কাছুটিই ফুসফুস হয়ে 
উঠেছে। 

এবারে বোধ হয় বোঝা যাচ্ছে কেন সীলাকন্থ নিয়ে এত হৈ-চৈ 
হয়েছিল। জীবজগতের বিবর্তনে এটি এমন এক সময়ের নিদর্শন 
যখন জলের জীব ডাঙ্গায় উঠে আসবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। সীলাকন্থ 
মাছ বটে কিন্ত সাধারণ পাখনাওল। মাছ নয়। সীলাকন্থের টিবি- 
পাখনাকে যদিও ভাঙ্গার মেরুদণ্তী জীবের পায়ের সঙ্গে তুলনা করা 
চলে কিন্তু ডাঙ্গার মেরুদণ্তী জীবের মতো! অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সীল।কন্থের 
নেই। আবার সীলাকন্থ মাছের মতো জলেও শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে 
পারে, ডাঙ্গার মেরুদণ্ডী জীবের মতো ডাঙ্গীতেও শ্বাস-প্রশ্বীম নিতে 
পারে। অর্থাৎ সীলাকন্থকে বল! চলে উভচর জীব। 

সীলাকন্থ সম্পর্কে আরে! একটি লক্ষ্য করবার বিষয় আছে । তা! হচ্ছে 
এর লেজ। ছবির দিকে তাকালে বোঝ যাবে, এই মাছের লেজটি 
যেঠিক কোথায় শুরু তা বলা শক্ত। সাধারণ মাছের মতো! এই 
মাছের লেজটি শরীর থেকে পৃথক হয়নি। ফলে মাছের মূল শরীরের 
তলার দিকের খানিকটা অংশকেই বাধ্য হয়ে আমাদের লেজ বলতে 
হচ্ছে। এই লেজ থেকেই মাছটির. প্রাচীনত্ব টের পাওয়া যাঁয়। এই 
প্রাথমিক ধরনের লেজবিশিষ্ট জীবটি কখনোই অবাচীন হতে পারে না। 


জল থেকে ডাঙ্গায় : 
এবারে আমাদের সময়ের দিক থেকে ৩২ কোটি বছর পিছিয়ে যেতে 
হবে। পুরাজীবীয় যুগের ডেভোনিয়ান কাল শুরু হয়েছে। পৃথিবীর 
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ভৌগোলিক চেহ।রা মোটেই এখনকার মতো নয়। উত্তর আমেরিকা! 
আটলান্টিক ও উত্তর ইওরোপের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রয়েছে প্রকাণ্ড 
মহাদেশ । ট্রপিক অঞ্চলের মতো! আবহাওয়া । কখনো অনাবৃষ্টি) 
কখনো অতিবৃষ্টি। আর এই মহাদেশটিকে দক্ষিণ দ্রিকে ঘিরে 
রয়েছে যে সমুদ্র সেখানে নাঁনা অদ্ভুত ধরনের মাছের বাস। এই 
মাছের দঙ্গলের মধ্যে একটি মাছ আমাদের চেনা। তা হচ্ছে 
সীলাকন্থ। 

কিন্তু ডাঙ্গার দিকে তাকালে আমরা দেখব, উদ্ভিদ বলতে শুধু রয়েছে 
ছোটখাটো ঝে।পঝাঁড় আর প্রাণী বলতে কয়েক জাতীয় পোকা- 
মাকড় ও বিছে-জাতীয় জীব। অর্থাৎ, ভাঙ্গার জীবন সবেমাত্র 
শুরু হয়েছে বলা চলে। কিন্তু ডাঙ্গার জীবনের এতখানি প্রসার 
হয়নি ষে আমরা বলতে পারি জীবজগৎ ডাঙ্গাকে বা মহাঁদেশকে 
জয় করেছে । জীব্জগতের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমর 
বুঝতে পারব, মহাদেশকে সত্যিকারের জয় করতে পেরেছে মেরুদণ্ড 
জীবরা। পোকামাকড় বা বিছে-জাতীয় জীবের পক্ষে মহাদেশকে 
জয় করা একেবারেই অসম্ভব। মেরুদপ্ডী জীবরাই ভাঙ্গায় বাস 
করতে শুরু করার পরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল। 
গোটা পৃথিবীই হয়ে উঠেছিল তাদের বাসস্থান। মানুষ আসবার 
অনেক আগেই মেরুদণ্ডী জীবর! মহাদেশ-বিজয় সম্পূর্ণ করেছিল । 
কিন্তু ৩২ কোটি বছর আগে ডেভোনিয়ন কালের শুরুতে এসে দেখা 
যাচ্ছে, মেরুদণ্ডী জীবরা তখনো জলেই বাস করে। সমুদ্রের জলে 
তে। বটেই, এমন কি মহাদেশের অভ্যন্তরের নানা জলাশয়েও । 
আগেই বলেছি, মহাদেশের আবহাওয়াটা ছিল ট্রপিক। কখনো 
অনাবৃষ্টি, কখনো অতিবৃষ্টি। সহজেই অনুমান করা চলে, অনাবৃষ্টির 
সময়ে মহাঁদেশের অভ্যন্তরের জলাশয়গুলো শুকিয়ে যেত--গোটা 
মহাদেশটি হয়ে উঠত প্রায় মরুভূমির মতো । এই অবস্থায় শুধু 
সেইসব জীবই টিকে থাকতে পারত, ডাঙ্গার জীবন যাদের শরীরের 
গড়নের পক্ষে অনুপযুক্ত ছিল না। আমরা আগেই আলোচনা 
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করেছি, সীলাকম্থ এমনি ধরনের একটি উভচর জীব। 

আর সেই সময়ে সীলাকন্থ-ধরনের আরে! একটি মাছ ছিল যার নাম 
রিপিভিস্টিয়া (21710101509 )। ঠিক তেমনি টিবি-পাখনা, 
তেমনি নাকের ফুটো, যার সাহায্যে ভাঙ্গাতেও নিশ্বাস নেওয়া 
চলে। জীববিজ্ঞানীদের মতে, এই রিপিডিস্টিয়া জাতের মাছ 
থেকেই মেরুদণ্ী জীবের স্বত্রপাত। 

অবশ্যই ব্যাপারটা রাতারাতি ঘটেনি। পুরোপুরি ডাঙ্গার জীবের 
আবির্ভাব হতে আরো! কয়েক কোটি বছর সময় লেগেছিল । আজ 
থেকে ২৮ কোটি বছর আগে যখন ডেভোনিয়ান কাল শেষ হয়ে 
কার্বনিফেরাস কাল শুরু হচ্ছিল তখনে। উভচর জীবদেরই আধিপত্য 
চলেছে । তবে এরা নামেই উভচর, অধিকাংশ সময়ে জলেই বাস 
করে। এদের যদিও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গজিয়েছে কিন্তু তা এতই ছূর্বল 
যে ভাঙ্গীয় বাস করার উপযুক্ত নয়। কিন্তু আরো ছয় কোটি বছর 
পরে পামিয়ান কালে এসে দেখা যাচ্ছে, উভচর জীবরা অধিকাংশ 
সময়ে ডাঙ্গাতেই বাস করে, অঙপ্রত্যঙ্গও যথেষ্ট সবল । 

তাহলে দেখ যাচ্ছে, সীলাকন্থ যদিও নিদর্শন হিসেবে খুবই 
কৌতৃহলোদ্দীপক কিন্তু সীলাকনম্থ জীবজগতের বিবর্তনের কোনো 
একটা সরাসরি ধাপ নয়। সীলাকন্থ সম্পর্কে আমর! শুধু এইটুকুই 
বলতে পারি, জীবজগতের বিবর্তনে কোনো এক সময়ে এমনি 
ধরনের জীবের আবির্ভাব হয়েছিল। অর্থাৎ সীলাকন্থকে যদি 
মানুষের পূর্বপুরুষ বলতেই হয় তবে তা নিতান্তই দূর-সম্পর্কে। 
সীলাকন্থ যদি সত্যিই জীবজগতের বিবর্তনের ইতিহাসে সরাসরি 
একটি ধাপ হত তাহলে এই ১৯৩৮ সালে এই জীবটিকে কখনোই 
আফ্রিকার সমুদ্রে জীবন্ত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যেত না। 

যেমন আজকের দিনে হিমালয়ের যে তুষার-মানবের কথ। বলা হচ্ছে, 
তাকে যদি সত্যিই খুঁজে পাওয়া যায় আর সত্যিই দেখ যায় 
যে সে যতোটা না নর-বানর তার চেয়ে বেশি মানুষ তাহলেও 
একথা কিছুতেই বল! চলবে ন! যে এই তুষার-মানবটি মানুষের 
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সরাসরি পূর্বপুরুষ । এক্ষেত্রেও খুবই দূর-সম্পর্ক। সরাসরি সম্পর্ক 
থাকলে আজকের দিনে আর এই তুষার-মানবটির কোনো অস্তিত্ব 
থাকত না। প্রসঙ্গত্রমে বলা যেতে পারে, কিছুকাল আগে স্তার 
এডমণ্ড হিলারী হিমালয় থেকে নেমে এসে ঘোষণা করেছেন যে 
তুষার-মানবের কোনো অস্তিত্ব নেই। তার মানে, এদিক থেকে 
বিচার করলে বলা চলে, স্যার হিলারী তুষার-মানবকে জাতে উঠিয়ে 
দিয়ে গেলেন। 

মোট কথাটা তাহলে এই : বিবর্তনের প্রক্রিয়া সীলাকন্থ পর্যস্ত 
এসে থেমে যায়নি । অথচ কোটি কোটি বছর পরেও সীলাকন্থ 
সেই সীলাকন্থই রয়ে গেল। তার মানে আমরা বলতে পারি, 
সীলাকম্থ বিবর্তনের প্রক্রিয়ার একটি অ-সফল প্রচেষ্টা । বা, 
বিবর্তনের মূল সড়ক থেকে বেরিয়ে আসা একটি অন্ধ গলি। কাজেই 
সীলাকন্থের বৈচ্ছানিক গুরুত্ব বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সরাসরি একটি 
ধাপ হিসেবে নয়, নিবর্তনের বিশেষ একটি ধাপের সমকালীন 
নিদর্শন হিসেবে । 
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সন্পীস্হপেন্স মুগ 
উছল প্রাণের চঞ্চলতা 
আপনারে নিয়ে । 
অস্তিত্বের আনন্দ ও ব্যথ। 
উঠিছে ফেনিয়ে। 
প্রাণের উৎসে আমাদের এই অভিযানে উভচর জীবরা একটি বড়ো 
রকমের দিগ্চিহ্ন। জীববিজ্ঞানীদের মতে প্রথম সত্যিকারের উভচর 
জীবের আবির্ভাব আজ থেকে প্রায় সাড়ে-সাতাশ কোটি বছর আগে 
_যখন ডেভোনিয়ান সময়কাল শে হয়ে কার্বনিফেরাস শুরু হতে 
যাচ্ছিল। 
আমাদের এই অভিযানে “ডেভোনিয়ান” “কাবনিফেরাস” ইত্যাদি 
শব্দগুলোর সঙ্গে বারবার সাক্ষাৎ ঘটবে। এতক্ষণের আলোঁচন৷ 
থেকে এটুকু নিশ্চয়ই বোঝা গিয়েছে যে এই শব্দগুলোর সাহায্যে 
বিশেষ এক একটি সময়কালকে বোঝানো হচ্ছে। আলোচনায় 
আরও অগ্রসর হবার আগে টুকরো টুকরো সময়কালের পুরে! 
চিত্রটিকে একবার চোখের সামনে তুলে ধর! দরকার 1* 


* পৃথিবীর ঠিকানা্ম এ-বিষস্নে বিস্তৃত আলোচনা আছে। 
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যুগ ও উপযুগ 

জীবনের লক্ষণ দেখে যদি বিচার করতে হয় তাঁহলে পৃথিবীর 
ইতিহাসের গত পঞ্চাশ কোটি বছরকে তিনটি যুগে ভাগ কর। 
চলে। 

(১) নবজীবীয় (08102015 )। এটি স্তন্যপায়ীদের যুগ । শুরু 
আজ থেকে সাত কোটি বছর আগে এবং এখনো চলছে । 

(২) মধ্যজীবীয় (2%০5025010)1। সরীস্পদের যুগ। আজ 
থেকে উনিশ কোটি বছর আগে শুরু হয়ে সাত কোটি বছর আগে 
শেষ। 

(৩) পুরাঁজীবীয় (18199095910 )।1। আদিম প্রাণীদের যুগ। 
পর্ণাশ কোটি বছর মাগে শুরু হয়ে উনিশ কোটি বছর আগে 
শেষ । 

প্রত্যেকটি যুগকে আবার কতকগুলো কালে ও পর্বে ভাগ করা 
হয়েছে । যেমন, নবধজীবীয় ঘুগের ছুটি কাল, মধ্যজীবীয় যুগের 
তিনটি, পুর।জীবীয় যুগের ছ-টি। পুরো ছবিটি এই রকম : 


য্গ কাল পৰ আজ /“ণকে কত 
(717) (01199 ) (770901)) বছর আগে শুরু 
হোলোমসিন ১০ হাজার 
কোটারনারি গ্লাইস্টোসিন ৫০ লক্ষ 
নবজীবীয় (05862177915) 
(স্তন্তপায়ী) টারশিয়ারি প্লাইওসিন ১২ কোটি 
(721:61915) 
মাইওসিন ৩ কোটি 
ওলিগোসিন ৪ ৮ 
ইওসিন ৬ ৮ 
প্যালিওসিন রে 
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যুগ কাল পর আজ থেকে কত 


(1718) (7211090 ) (17700901) ) বছর আগে শুরু 
ক্রিটাশুস ১১ কোটি 
(051:5680200.5) 

মধ্যজীবীয় জুরাসিক হু 

(সরীস্যপ) (018551০) 
ট্রয়াসিক ১৯ ৮ 
(01195510) 

..... পামিয়ান ২২ কোটি 
(121:70191)) 
কাবনিফেরাস ২৮ 2 
(0০81700101121090.5) 
ডেভোনিয়ান ৩২ ৮ 

পুরাজীবীয় (165 031213) 

(আদিম সিলিউরিয়ান ৩৪ ৮ 

প্রাণী) (911017194)) 
অর্ডোভিসিয়ান ৩৯ ৮ 
(09100101917) 
ক্যাম্ব্রিয়ান ৫০ ৮ 
(02100017127) 





এই হচ্ছে গত পঞ্চাশ কোটি বছরের মোটামুটি একটা নামকরণ । 
তারও আগের সময়কে সাধারণভাবে প্রাক-ক্যামব্রিয়ান নামে উল্লেখ 
করা হয়ে থাকে । 


শিলাস্তর ও ফসিল 


ওপরে যে ছকটি দেওয়া হয়েছে তার প্রথম স্তন্তে পাওয়া যাচ্ছে, 
কোন্‌ সময়ে কী ধরনের জীব এই পৃথিবীতে বাস করেছে । অর্থাৎ, 
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জীবজগতের কতকগুলো বিশেষ বিশেষ লক্ষণ মিলিয়ে এই যুগ- 
বিভাগ । আর এই লক্ষণগুলোর হদিশ পাওয়া গেছে ফসিল থেকে । 
কিন্ত দ্বিতীয় স্তন্তে যে কাল-বিভাগ পাওয়া যাচ্ছে তার সঙ্গে কিন্তু 
জীবজগতের কোনো সম্পর্ক নেই। এই কাল-বিভাগ নিতাস্তুই 
কতকগুলে! শিলাস্তরের বিন্তাসের হিসেব থেকে । ভূঁ-বিজ্ঞানীরা 
শিলাস্তরের বিন্যাস বিচার করে স্থির করেন একটি স্তর অপর একটি 
স্তরের চেয়ে বয়সের দিক থেকে কতখানি পুরনো । তারপরে 
রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে স্থির করেন বিশেষ শিলাস্তরের বয়স 
কৃতি % 

ভূপুষ্টে যেদিন থেকে সমুদ্র তৈরি হয়েছে সেদিন থেকেই নদীর জলের 
সঙ্গে ও অন্যান্য নানাভাবে ধুলোমাঁটি এসে পড়েছে সমুদ্রে। এই 
ধুলোমাটি ক্রমে থিতিয়ে পড়ে, ক্রমে হয়ে ওঠে পাললিক শিলা । 
এমনিভাবে সমুদ্রের তলদেশে স্তরের পর স্তর পাললিক শিলা 
€9110518] 10০0) তৈরি হয়ে চলে। স্তরবিভক্ত এই পাললিক 
শিলাঁকে স্তরীভূত শিলাঁও (958016150 £০০]) বলা হয়। এক- 
একটি বিশেষ কালে স্তরীভূত শিলার এক-একটি বিশেষ স্তর । কোন্‌ 
স্তর কতখানি পুরু তা থেকে কোন্‌ স্তরের স্থায়িত্ব কতখানি__সে- 
সম্পর্কেও খানিকটা অনুমান করা চলে। বিভিন্ন শিলীস্তরের 
প্রাচীনত্ব ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অনুমান ওপরের ছকের শেষ 
স্তন্তে দেওয়া হয়েছে । 

জীববিজ্ঞানীরাঁও ভূ-বিজ্ঞানীদের মতো! ছু-দিক থেকে সময়ের হিসেব 
করে থাকেন । একটি হচ্ছে তুলনামূলক, অপরটি সঠিক । তুলনামূলক 
হিসেবে বলা হয়ে থাকে, জীবজগতের কোন্‌ ঘটনাটি কোন্‌ ঘটনার 
চেয়ে আগে বা পরে ঘটেছে । সঠিক হিসেব হচ্ছে বছরের মাপে 
সঠিক প্রাচীনত্বের হিসেব । 

ফসিল নানাভাবে পাওয়া যেতে পারে, তবে অধিকাংশ ফসিলই 


* “পৃথিবীর ঠিকানা*য় এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন। আছে। 
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পাওয়া যায় স্তরীভূত শিলায়। আর এই স্তরীভূত শিলায় যে-স্তর 
যতো প্রাচীন সেই স্তর থাকে ততো! নিচে । কাজেই, কোন্‌ কোন্‌ 
বিশেষ শিলাস্তর থেকে কোন্‌ কোন্‌ বিশেষ ফসিল পাওয়া গিয়েছে 
তা থেকে সহজেই বিভিন্ন ফসিলের প্রাচীনত্বের একটি তুলনামূলক 
হিসেব পাওয়া সম্ভব । 

অন্য হিসেবটি কিন্তু এত সহজ নয়। মানুষের লিখিত ইতিহাস 
পাওয়া যাঁয় মাত্র গত পাঁচ হাজার বছরের। কিন্তু এই পৃথিবীতে 
প্রাণের উদ্ভব হয়েছে অন্তত দ্ুশো কোটি বছর আগে। কাজেই, 
বছরের মাপে কোনো একটি ফসিলের সঠিক বয়স হিসেব করতে 
হলে নানা পরোক্ষ উপায়ের সাহায্য নিতে হয়। একটি উপায় 
হচ্ছে পদার্থের তেজক্কিয়তাজনিত বিভাজনের পরিমাপ নেওয়া । 
সম্প্রতি উদ্ভাবিত এই পদ্ধতিটি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে । 
বিজ্ঞানীদের ধারণা, বয়সের হিসেব সবচেয়ে নিভূলিভাবে পাওয়া 
যেতে পারে এই পদ্ধতির সাভাষ্যে। 

তবুও এখনে। পর্বস্ত অনেকখানিই অনুমান। পুরোপুরি নির্ভুলভাবে 
সমস্ত ফসিলের বয়স হিসেব করা গিয়েছে এমন কথা কোনো 
জীববিজ্ঞানীই জোর করে বলবেন না। আবার একথাও ঠিক যে 
ফসিলের বয়স সম্পর্কে ভূল ধারণা করবার সন্তাবনা! এখন অনেক 
কম। কিছুকাল আগে জীববিজ্ঞানীরা অনেক সময়ে বাঁজে 
জিনিসকেও ফসিল বলে ভুল করেছেন। মারাত্মক ধরনের তুলও 
হয়েছে * 


* ইংলগ্ডের সাসেক্স-এ পিল্ট্ভাউন নামে একটি গ্রাম অছে। এই গ্রাম থেকে 
১৯০৮ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে কয়েক টরকরো মাথার খুলির হাড় পাওয়া! 
গিয়েছিল। সেই থেকে পিল্ট্ডাউন মানুষ । বলা হয়েছিল যে মানুষটির বয়স 
একলক্ষ বছর-_মানুষের সত্যিকারের পূর্বপুরুষ | চল্লিশ বছর ধরে বিজ্ঞানীদের 
এই ধারণা বজায় ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৩ সালে প্রমাণ করা হয়েছে যে 
পিল্ট্ভাউন মানুষ মস্ত একট] জালিয়াতি । মাথার খুলির হাড়গুলো ছিল 
নকল। 
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তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে ফসিল নিয়ে গবেষণা 
খুব বেশিদিন হল শুরু হয়নি। মাত্র দ্েড়শো বছর আগে থেকে । 
তার আগেও মাটি খু'ড়তে খুঁড়তে অজস্র ফসিল পাওয়া যেত 
নিশ্চয়ই কিন্ত তা নিয়ে কোনো বেজ্ঞীনিক বিচার-বিশ্রেষণ হয়নি । 
বরং কোনো কোনো ফসিল সম্পর্কে নানা আজগুবি গল্প প্রচাঁর কর 
হয়েছে। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিবর্তনবাদকে স্বীকার 
করে নেবার পরেই বিজ্ঞানীরা ধারণা করতে পেরেছিলেন যে ফসিল 
হচ্ছে অতীতের জীবন্ত প্রাণীর নিদর্শন। মানুষের পূর্বপুরুষের সন্ধান 
পেতে হলে বা প্রাণের উৎসে অভিযান করতে হলে এই ফসিলের 
চিহ্ন ধরেই এগোতে হবে । 

তা সত্বেও, গত একশো বছরের চেষ্টার পরেও, ফমিলের এই 
চিহ্নগুলো এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি স্প্ট নয়। অনেক ফাক থেকে 
গিয়েছে, অনেক জটিলতা । এই ফাঁক ও জটিলতা মেনে নেওয়! 
ছাঁড়া উপায় নেই। কারণ ভবিষ্যতেও যে এই ফাক ও জটিলতা 
পুরণ হবে এমন সম্ভাবনা কম। গত ছু-শো কোটি বছরের প্রাণী- 
জীবনের সমস্ত সাক্ষ্য ফসিল হয়ে টিকে থাঁকবে--তা একেবারেই 
ছরাশা। আদিম প্রাণীদের মেরুদণ্ডহীন শরীর অনায়াসেই নিশ্চিহ্ন 
হয়ে পঞ্চভূতে মিলিয়ে গিয়েছিল। একমীত্র মেরুদণ্ড জীবরাই 
ফসিল হতে পারত । তাঁও সব অবস্থায় নয়__বিশেষ কতকগুলো 
শর্ত পূর্ণ হবার পরে। কাঁজেই কোটি কোটি জীবের মধ্যে ফসিল 
হয়েছিল একটি বা' ছুটি । কিন্তু পৃথিবীর উপরিতল এত ভন্গুর, সেখানে 
এত বেশি নড়াচড়া ও ওলোটপালোট যে এই একটি-ছুটি চিহও 
অনেক ক্ষেত্রেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে । বিজ্ঞানীরা এখন যদি গোট! 
ভূপৃষ্ঠকে তোলপাড়ও করেন তাহলেও সমস্ত ফাক ও জটিলতা পুরণ 
করা সম্ভব হবে না। 

তাছাড়। ফসিলের সন্ধান পাওয়াটাও বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। 
যেখানে সেখানে মাটি কোপালেই যদি ফসিল পাওয়া যেত তাহলে 
পৃথিবীর সমস্ত যাছুঘরেও ফসিল রাখবার ঠাই হত না। 
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আমরা যখন যাছঘরে গিয়ে কাচের আধারে সযত্বে রক্ষিত কোনে! 
একটি প্রাগৈতিহাসিক জীবের কঙ্কাল দেখি, তখন আমাদের পক্ষে 
ধারণ! করাও সম্ভব হয় না যে কী বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের 
ফলে এই কঙ্কালটির আবিষ্কার। 

ফসিলের সন্ধান সাধারণত পাওয়া যায় পাথুরে পার্বত্য অঞ্চলে, 
যেখানে গাছপালা না থাকাটাই স্বাভাবিক । এমনি রুক্ষ পাথুরে 
অঞ্চলেই ফসিল-সন্ধানীকে দিনের পর দ্রিন মাসের পর মাস দুরে 
বেড়াতে হয় আর খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হয় প্রত্যেকটি পাথরকে। 
তারপরে নানা লক্ষণ মিলিয়ে তার যখন ধারণা হয় যে কোনো একটি 
জায়গায় মাটি খু'ড়লে ফসিলের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে তখনই 
শুরু হয় সত্যিকারের খননকার্ধ। ধারণ। অবশ্যই ভুল হতে পারে, 
হয়েও থাকে, তখন আবার নতুন করে শুরু। 

ফসিলের সন্ধানে মাটিখোড়ার ব্যাপারটাও খুবই জটিল। যেমন- 
তেমন ভাবে কোদাল ব৷ শাবল চালালে সমস্ত প্রচেষ্টাই মাটি হবার 
সম্ভাবনা । খুব সাবধানে, একটু একটু করে পরতের পর পরত 
সরিয়ে, ফসিলের গায়ে কোনোক্রমেও যেন কিছুমাত্র চোট না লাগে 
সেদিকে নজর রেখে ফসিলের টুকরোগুলোকে উদ্ধার করতে হবে। 
এখানেই শেষ নয়। তারপরে আছে ফসিলের টুকরোগুলোকে 
ঠিকভাবে প্যাক করে গবেষণাগারে হাজির করা, টুকরোগুলোর গ! 
থেকে মাটি ও পাথর পরিষ্ষীর করা, টুকরোগুলোকে জোড়া লাগিয়ে 
লাগিয়ে গোটা কঙ্কালটিকে খাড়া করা । প্রতিটি পর্ব সমান ছুরূহ ও 
সমান জটিল। এমনি ভাবে একটি ভায়নৌসরের ফসিলকে পুরোপুরি 
খাড়া করতে কয়েক বছর সময় লেগে যেতে পারে । 

তবুও, এতখানি মেহনত করার পরেও, পুরো কম্কালটি অনেক সময়েই 
পাওয়া! যায় না। তখন একটুকরো হাড় পর্যবেক্ষণ করেই পুরো! 
কস্কালটিকে অনুমান করে নিতে হয়। তারপরে পুরো কঙ্কাল থেকে 
পুরো অবয়বকে। 

এই বইয়ে ডাইনোসরের ছবি দেওয়া হয়েছে। আলোকচিত্র নয়, 
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আঁকা! ছবি। এই ছবিতে ডাইনোৌসরকে যেমন দেখাচ্ছে, বাস্তবেও 
জীবটি হুবহু তেমনি ছিল কিনা তার কোনে নিশ্চয়তা নেই। 
অনেকখানিই শিল্পীর কল্পনা । নিশ্চয়তার সঙ্গে শুধু একথাই বলা 
চলে যে ভুবহু না হোক, মোটামুটি এই ছিল ডায়নোসরের 
চেহারা । 

গত একশো বছরের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে অতীতের পৃথিবীর 
জীবজগতের মোটামুটি একটি কাঠামো খাড়া করা হয়েছে। এই 
কাঠামোটির ওপরে সামান্য একটু কল্পনার মাটি ও রঙ চাপালেই 
আশ্চর্য একটি রূপ ফুটে উঠতে পারে। প্রাণের উৎসে আমাদের এই 
অভিযানে আমরাও যতোটুকু পারি এই আশ্চর্য রূপকে ছু-চোখ ভরে 
দেখে নেবার চেষ্টা করব। 


সরীস্প-জগ 

আজ থেকে চোদ্দ কোটি বছর পিছিয়ে গিয়ে জুরাসিক কালের একটি 
ছবির দিকে তাকানো যাক। 

আমেরিকার যে-অঞ্চলে এখন রকি পর্বতমালা, যেখানে এখন 
কোলোরাডে। নদীর উৎস, সেখানকার জলহাওয়া চোদ্দ কোটি বছর 
আগে ছিল ট্রপিক দেশের মতো । পবতমালার চিহ্নমাত্র ছিল না। 
বড়ো জোর ছু-একটি টিলা আর স্থুবিস্তৃত জলাভূমি । মস্ত মস্ত গাছের 
ডালপালায় আকাশ ঢেকে গিয়েছিল প্রায়। গাছগুলো কোনোটা 
উঠেছিল জলাভূমি থেকে, কোনোটা শুকনে৷ ডাঙ্গা থেকে । গুমোট 
ভ্যাপসা গরম। সূর্যের তাপে জলাভূমি থেকে যে জলীয় বাষ্প 
উঠে আসছে তা বাইরে বেরোবার পথ পাচ্ছে না । 

এই ঘন ট্রপিকাল অরণ্যের মধ্যেই কোথাও কোথাও দেখা যাবে, 
জলের ধারা তিরতির করে বয়ে চলেছে আর শেষ পর্যন্ত এসে 
মিশেছে জলাভূমিতে । একটু দূরেই সমূত্র। ট্রপিকাল সর্ষের তাপে 
ঈষদুষণ সমুদ্রের জল অনবরত বাম্প হয়ে হয়ে আকাশে উঠছে। 
এমনি পরিবেশের মধ্যেই আচমকা জেগে উঠবে আলোড়ন । 
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জলাভূমির জল ফু*ড়ে বেরিয়ে আসবে একটা চ্যাপা। ধরনের মাথা, 
যার চোখছুটে। ক্ষুদে ক্ষুদে আর চামড়া থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা, 
ঘাড়টা সাত-আট গজ লম্বা। একটু পরেই জলের ওপরে 
জেগে উঠবে আশওলা মস্ত একটা পিঠ । সব মিলিয়ে যে জন্তটির 
আভাস পাওয়া যাঁবে তা প্রায় জলাভূমির দৈত্যের মতো । 

চোদ্দ কোটি বছর আগেকার এই জন্তটিরই নাম দেওয়া হয়েছে 
ব্রণ্টোসরাস (81:017695800095 )। একটু পরেই দেখা যাবে, সেই 
জলাভূমিতে ব্রন্টোসরাসের সংখ্য। একটি বা ছুটি নয়ু-_-অনেকগুলো। 
ক্রমে ক্রমে জলাভূমির অনেকটা অংশ জুড়ে দূরে-কাছে অনেকগুলো 
ব্রন্টোসরাসের শরীরের আভাস জেগে উঠবে । ব্রন্টোসরাসকে যদি 
একালের কোনো জীবের সঙ্গে তুলনা করতে হয় তাহলে হিপো- 
পটেমাসের কথা মনে পড়তে পারে। কিন্ত একালের হিপো- 
পটেমাসের ওজন বড়ে। জোর ছু-টন। সে-জায়গায় ব্লন্টোসরাঁস 
ওজনে ৪০ টন, লম্বায় ২৫ গজ । একটির সঙ্গে অপরটির কোনে 
তুলনাই চলতে পারে ন1। 

হঠাৎ দেখ! যাবে, প্রথম ব্রন্টোসরাসটি যেন খানিকটা সচকিত ও 
সন্বস্ত হয়ে উঠেছে। তার কারণও একটু পরেই বোঝা যাবে। 
ফান্নের জঙ্গল তোলপাড় করে সামনে এসে দাড়িয়েছে অতিকায় 
মুরগির মতো চেহারার একটি জীব যার নাম আল্লোসরাস 
(2119580105 )। এক্ষেত্রে মুরগির সঙ্গে তুলনাট। নিতান্তই 
হাস্তকর। শুধু চেহারার আদলটুকু ছাড়া আর কোনো দিকেই 
মুরগির সঙ্গে আল্লোসরাসের মিল নেই। আল্লোসরাসের সারা গা 
বড়ো বড়ো আশে ঢাকা, মুখের মস্ত হা চোখের সীমানা ছাড়িয়েছে, 
সারি সারি ধারালো দাত। আর এই জীবটি যখন পেছনের ছু-পায়ে 
ভর রেখে উঠে দাড়ায় তখন মাটি থেকে তার মাথার উচ্চতা হয় 
দশু-বারে। ফুট । মস্ত শরীরট! সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আর মস্ত 
লেজটা নাড়াচাড়া করে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখে । এই 
চতুষ্পদ জীবের পেছনের পা-ছুটো লম্বা ও নখরযুক্ত । এই ছুটি পায়ের 
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জোরও যে খুব বেশি তা দেখেই বোঝা! যাঁয়। সে-তুলনায় সামনের 
পা-ছুটি অবিশ্বাস্ত রকমের ছোট আর শরীরের সঙ্গে প্রায় যেন সেঁটে 
থাকা । 

আল্লোসরাস প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্রন্টো সরাসের ওপরে। 
দেখা গেল আল্লোসরাঁসের সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা ব্রপ্টোসরাসের 
নেই, যতোই অতিকায় হোক তার শরীর, যতোই ক্ষমতা থাক সেই 
শরীরের পেশীতে । তার কারণও আছে। ব্রন্টোসরাস আত্মরক্ষার 
জন্যে বড়ো জোর জলের নিচে ডুব দিতে পারে। কিন্তু তার গলা 
ও লেজ এমন অস্বাভাবিক রকমের লম্বা! যে ও-ছুটিকে নিয়ে সব 
সময়েই অন্ুবিধেয় পড়তে হয়। তাঁর ওপরে চল্লিশ উন ওজনের 
শরীরটিও নাড়াচাড়া করা বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। তাছাড়া, এই 
জীবটির শরীর যতোই বড়ো হোক, মগজ খুবই ছোট ; ফলে অনুভূতি 
তেমন তীব্র নয়। ভার ওপরে এই গুমোট ভ্যাপসা গরম। সব 
মিলিয়ে জীবটিকে কিছুটা জরদগবের মতো করে তোলে । ফলে 
আল্লোসরাসের আক্রমণ অনায়াসেই ত্রন্টোসরাসের পক্ষে প্রাণঘাতী 
হয়ে উঠতে পারে । 

চোদ্দ কোটি বছর আগে সেই জুরাসিক সময়কালে এমনি হানাহানির 
দৃন্য আঁরে। নান। জায়গায় দেখা যেতে পারত । সে ছিল এক আশ্চধ 
পৃথিবী । মস্ত মস্ত গাছ, মস্ত মস্ত সরীস্থপ, নিছক অস্তিত্ব টিকিয়ে 
রাখার জন্যে প্রাণান্তকর সংগ্রম_এমনটি ঠিক এমনিভাবে পৃথিবীর 
ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায়নি । প্রাণের এমন অফুরন্ত সঞ্চয় 
ও অপচয়েরও কোনো তুলনা নেই । মধ্যজীবীয় যুগের সরীস্থপ- 
জগতটি জীববিজ্ঞানীদের কাছে রীতিমতো! একটি বিস্ময় হয়ে রয়েছে। 
আজ যদি কোনে উপায়ে মানুষের পক্ষে সময়ের দিক থেকে পিছিয়ে 
যাবার কোঁনে। উপায় থাকত তাঁহলে জীববিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই সবার 
আগে গিয়ে হাজির হতেন এই সরীক্মপ-জগতে । কারণ, জীব- 
বিজ্ঞানীদের ধারণা, সামান্য কয়েকটি নিদর্শন দেখে এই জগতটিকে 
'তীরা যতোটুকু কল্পনা করতে পেরেছেন, বাস্তব জগতটি ছিল তার 
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চেয়েও অনেক বেশি ভয়ংকর ও মুন্দর। জীবজগতের গত দু-শো! 
কোটি বছরের ইতিহাসে এটি এমন একটি ঘটনা যে-সম্পর্কে ধারণা 
করতে হলে ঘটনাটিকে চোখের সামনে ঘটতে দেখা চাই । অনুমান 
ও কল্পনা অনেক সময়েই হার মানে। তবুও যতোটুকু অনুমান ও 
কল্পনা কর! গিয়েছে তাই নিয়েই শিল্পীরা আশ্চধ সব ছবি একেছেন, 
সাহিত্যিকরা আশ্চর্য সব বই লিখেছেন । বিশেষ করে একটি বইয়ের 
নাম উল্লেখ করতে চাই। কোনান ডয়েলের ণদি লস্ট ওয়াল্ড”__ 
কুলদারগ্জন রায়ের বাংলা অনুবাদে “অজ্ঞাত জগত । এমন কি 
এখনো, এই মহাকাশ-অভিযানের যুগেও চোদ্দ কোটি বছর 
আগেকার সরীস্থপ-জগৎ নিয়ে বৈজ্ঞানিক 'গল্প লেখ! বন্ধ হয়নি । 


ব্রন্টোসরাস ও অন্যান্য 

ব্রন্টোসরাসের চেহারাটি চোখের সামনে রাখা দরকার । মস্ত একটা 
শরীর কিন্তু পাঁ-চারটি ছোট ছোট। পেছনের ছুটি পায়ের তুলনায় 
সামনের, ছুটি পা আরো ছোট । মস্ত লেজ, মস্ত গলা, কিন্তু ছোট্র 
একটুখানি মাথা । চেহারাটি অবশ্য মনোরম নয়। কিন্তু শুনলে 
অবাঁক হতে হবে যে এই দৈত্যসপূশ জলচর জীবটি তৃণভোজী । এ- 
জাতীয় জীব সেই চোদ্দ কোটি বছর আগেকার পৃথিবীতে এই 
একটিই নয়। দোসর অবশ্যই আছে। কয়েকটির নাম করা যাক। 
ডিপ্লোডোকাস (10101909095 )। এই সরীস্থপটির একটি কঙ্কাল 





ডিপ্লোডোকাসের কঙ্কাল_-৮৭২ ফুট লক্ব। 


পাওয়া গিয়েছে হল্যাণ্ড থেকে যা ৮৭২ ফুট লম্বা। এটি একটি 
রেকর্ড। বে ডিপ্লোডোকাস মাত্রেই ৮৭২ ফুটের কাছাকাছি লম্বা 
হবে, এমন ভাববার কোনো কারণ নেই। গড় লম্বা ধরে নেওয়া 
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যেতে পারে ৬০ ফুট। তাঁও নিতান্ত কম নয়। কিন্ত এতখানি লম্বা 
হওয়া সত্বেও জীবটি কিন্তু ওজনের দিক থেকে তেমন কৃতিত্ব দেখাতে 
পারেনি । অন্যান্য সরীস্যপের তুলনায় হাল্কাই বলতে হবে বড়ো 
জোর ২৫ থেকে ৩৫ টন। চেহার। মোটামুটি ব্রন্টোসরাসের মতোই । 
মুণ্ডট। ধড়ের তুলনায় অস্বাভাবিক রকমের ছোট । ব্রন্টোসরাসেরও 
তাই। তবে ডিপ্লোডোকাসের মুণ্ডতে একটু বিশেষত্ব আছে। 
চোখছুটি ছুই ধারে বটে কিন্তু অনেকখানি ওপরের দিকে ওঠানো | 
আর নাকের ফুটো! মাথার খুলির ওপরের দিকে ঠিক মাঁঝখানটিতে | 
অনেকট। তিমিমাছের “ব্রো-হোল'-এর মতো । এ থেকে ধারণ! 
করা হয়েছে যে খুব সম্ভবত ডিপ্লোভোকাম উভচর জীব, তবে 
অধিকাংশ সময়ই কাটাত জলের মধ্যে । মাথার ওপরের দিকট1 জল 
থেকে তুলে এই জীবটি দেখত ও নিশ্বাস নিত। চোয়াল ছুটো ছিল 
ছোট ও ছুর্ল। দাত পল্কা ও সংখ্যায় খুবই কম। এমন মস্ত 
একটি জীবের শরীরে খা'ছ্যগ্রহণের 
আয়োজনে এতখানি অভাব 
থাকতে পারে তা ভাবা যায় না। 
তবে তৃণভোজী এই জীবটি জলজ 
উদ্চিদ খেয়ে প্রাণধারণ করত । 
আর জলজ উদ্ভিদ গলাধঃকরণ 
করবার জন্যে চোয়ালের ও দাতের 
খুব বেশি কসরত দেখাবার 
প্রয়োজন ছিল না। 

এমনি আরেকটি সরীস্থপের নাম 
কামারাসরাস ( 09.00919590- 
109) আরেকটির নাম সিটিওসরাঁস 
( 06010958009 )। আরেকটির নাম আট্লান্টোসরাঁস (£৯0৪:১6০- 
$801715)। শেষোক্তটি লম্বায় (১২০ফুট) সম্ভবত সকল সরীস্থপকেই 
টেক্কা দেয়। এই সবকটি -সরাসের মধ্যেই মোটামুটি চেহারার একটা! 





ব্রাকিওসরাস__ওজন প্রায় ৫ টন, 
গল] খুবই লঙ্কা, লেজ খুবই ছোট 
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সাতাশ-_-৫ 


সাদৃশ্য আছে। তবে ব্রীকিওসরাস (8:901019399105) নামে অপর 
একটি সরীস্থপের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে যার সামনের পা-ছুটি 
পেছনের পায়ের চেয়ে লম্বা। ফলে সরীন্থপটির পিঠ একালের 
জিরাফের মতো ঢালু। 
যতগুলো সরীশ্থপের নাম করা হল সকলেই জলচর ও তৃণজীবী ৷ 
স্থলচর ও মাংসাশী একটি মাত্র সরীস্থপেরই নাম কর] হয়েছে ; 
আল্লেসরাঁস। স্থলচর ও মাঁংসাণী সরীস্যপের দৃষ্টান্ত অবশ্যই আরো! 
আছে। যেমন, মেগালোসরাস (1৬658109580105 ) ও ওনিথো- 
লেস্টিস্‌ (010710170153055 )। শেষোক্ত জীবটির আকার বেশ ছোট 
( পাচ থেকে ছ-ফুট )। 
মাংসাশী সরীন্যপরা স্বভাবতই খুব হিংত্র হত। তবে একথা মনে 
করবার কোনে। কারণ নেই যে মাংসাশী সরীস্থপদের কাছে তৃণভোজী 
সরীন্থপর হত অসহায় শিকার । স্টেগোসরাস (905593801749 ) 
নামে একটি স্থলচর তৃণভোজী সরীস্থপের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে যার 
শরীরের অস্ত্রসজ্জা 
ছিল খুবই জম- 
কালো ধরনের । 
জীবটি অবশ্যই 
চতুষ্পদ, লম্বায় 
প্রায় চবিবশ ফুট, 
সামনের পা 
পেছনের পায়ের 
স্টেগোসরাস চেয়ে অর্ধেক লম্বা ৷ 
চলাফেরার সময়ে জীবটির পিঠ ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে 
যেত। লেগটি ছিল লম্বা আর চ্যাপটা। এই স্টেগোসরাসের 
শিরঘদাড়া বরাবর ছিল অদ্ভুত এক বর্মসাঁজ : ছু-সারি ত্রিভুজ 
আকারের শক্ত হাঁড়। স্টেগোসরাসের আত্মরক্ষার উপায় একালের 
শজারুর মতো । আক্রান্ত হলে স্টেগোসরাঁস নিজের শরীরটাকে 
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বলের মতো গুট্লি পাকিয়ে পিঠের বর্মমাজ উচিয়ে নিঃসাড়ে 
পড়ে থাকত । আঁক্রমণকাঁরী ঘতো। জবরদস্তই হোক না কেন, 
এই বর্মসাজ ছুূর্ভেগ্চ হয়ে উঠত তার কাছে। আবার প্রয়োজন 
হলে স্টেগোসরাস তার চারটি কাটাওয়ালা লেজ দিয়ে এমন প্রচণ্ড 
বাড়ি মারতে পারত যা সহ্য করা কোনো মাংসাশীর পক্ষেই সম্ভব হত 
না। কাজেই, হাতির চেয়েও বড়ো এই জীবটিকে কাবু করা বড়ে৷ 
সহজ ব্যাপার ছিল না। 


সামুদ্রিক জীব 


জলাভূমি আর ডাঙ্গী থেকে 
সরে এসে এবারে সমুদ্রের 
দিকে তাকানো যেতে 
পারে। দেখা যাবে, সমুদ্রের 
এলাকাতেও অদ্ভুত পব 
জীবের আধিপত্য শুরু 
হয়েছে । ছু-একটির নাম 
আমাদের জানতে হবে। 

একটি হচ্ছে র্যামফোরিং- 
কাস (1২117100101001715- 
1001005 )। নাম্টি যতো 
জবরদস্ত, জীবটি ততো নয়। 
পায়রায় চেয়েও ছোট 
একটি জীব, অনেকটা 
একালের বাছ্ডের মতো 
দেখতে । একটা পাহাড়ের চুড়োয় ডানা মেলে এই জীবটি বসে 
থাকত। ছবি দেখলে বোঝা যাবে, এই উড্ভন্ত সরীশ্যপের ডানাছুটি 
ঠিক পাখির ডানার মতো নয় (বিষয়টি নিয়ে আমরা পরে আলোচনা 
তুলব )। পেছনের পা-ছুটি সরু ও পল্ক1, সামনের পা-ছুটি (যার 





র্যামফোব্রিংকাস 
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সঙ্গে ডানা রয়েছে ) শক্ত ও মজবুত। ছবিতে আরো দেখা যাঁবে, 
র্যামফোরিংকাঁসের ডানা! লাগানো রয়েছে সামনের পায়ের চতুর্থ 
আঙুলের সঙ্গে। সামনের পায়ের অন্য তিন আল ও পেছনের 
পায়ের ব্যবহার সম্ভবত কোনো কিছু আকড়ে ধরার জন্যে । এই 
ডানাওল। জীবটির দ্ীতগুলোও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার 
মতো । 

তারপরে আছে সামুদ্রিক কুমির। একটি-ছুটি কুমিরকে প্রায় সব 
সময়েই সমুদ্রের ধারে রোদ পোয়াতে দ্রেখা যাবে । কোনোটার নাম 
দেওয়া হয়েছে জিওসরাঁস (36095841705 ), কোনোটার মের উরও- 
রিষ্কাস (1$0০001011751)005 )। এদের শরীর লম্বা, মুখও লম্বা, 
পা প্যাডেলযুক্ত। এদের শরীরের আয়োজন জলের নিচে শিকার 
করার পক্ষে খুবই উপযোগী । 

সমুদ্রের জলের দিকে তাকিয়ে থাকলে দেখা যাবে, মাঝে মাঝে 
হাঙ্গরের মতো। একটি জলাশ্রয়ী জীব জল থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে 
উঠছে। এই জীবটির নাম ইকৃথিওসরাস ( 1017075959105 )। মাছ 
নয়, জুরাসিক কালের .একটি জলাশ্রয়ী সরীস্থপ। তবে সরীস্মপ 
হওয়! সত্বেও এই জীবটির শরীরে রয়েছে অঙ্সপ্রত্যঙ্গের বদলে মাছের 
মতোই সত্যিকারের পাখনা ও ছুইভাগে ভাগ করা লেজ। ঠিক 
মাছের মতৌই এই সরীস্থপটি জলের মধ্যে দ্রুত চলাফেরা করতে 
পারত। মুখটা ছিল লম্বাটে ও ধারালো দাঁতে ভতি। 

অপর একটি জলাশ্রয়ী সরীস্থপের নাম প্রেসিওসরাস 
(01655195810105 )। এই জীবটিকে দেখলে মনে হবে যেন মস্ত 
একট? কচ্ছপের মুখ থেকে মস্ত একটা সাঁপ বেরিয়ে এসেছে। কচ্ছপ 
বল। হল বটে কিন্তু কোনো কোনো প্লেসিওসরাস লম্বায় চল্লিশ ফুট 
পর্ধস্ত হতে পারত। অস্ট্রেলিয়ায় একটি প্লেসিওসরাসের মাথার 
খুলি পাওয়া গিয়েছে যেটি লম্বায় প্রায় দশ ফুট । সরীশ্থপ-জগতে 
এটি একটি রেকর্ড। এমন মস্ত মাঁথাওলা সরীহ্থপের নিদর্শন দ্বিতীয় 
নেই। জুরাসিক কালের সমুদ্দধে এই প্লেসিওসরাসের রীতিমতে॥ 
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আধিপত্য ছিল এবং ক্রিটাশুস কালের শেষ পর্যস্ত এই আধিপত্য 
বজায় ছিল। 


ক্রিটাশুস কালের সরীস্থপ 

এতক্ষণ আমাদের সামনে ছিল জুর।সিক কালের দৃশ্যপট । এবারে 
আরো কয়েক কোটি বছর এগিয়ে এসে আমরা তাকাব ক্রিটাশুস 
কালের দিকে। দেখা যাঁবে, দৃশ্ঠপটের কিছুটা পরিবর্তন অবশ্যই 
হয়েছে । 

পরিবর্তন হয়েছে আবহাওয়ারও | তারো মূ, আরো সহনীয় । তবে 
সর্বত্র এক ধরনের নয়। তিনটি সুস্পষ্ট মণ্ডলের উপস্থিতি টের পাওয়! 
যায়। বিধুব অঞ্চলের উষ্ণ মণ্ডল এবং উত্তরের ও দক্ষিণের নাতি- 
শীতোষ্ মণ্ডল । অনেকটা আমাদের কাঁলের মতোই । 

জীবজগতের দিকে তাকালে দেখা যাঁবে, মোটামুটি একই ধরনের 
সরীস্থপদের আধিপত্য চলেছে । তবে, সরীস্থপ বটে, হুবহু সেই 
জুরাসিক কালের সরীস্থপ নয়। এদের নতুন নাম, নতুন চেহারা । 
জুরাসিক কালের সেই দেত্যসদূশ তৃণভো জী সরীস্থপ ডিপ্লোডোকাস 
ও ব্রন্টোসরাসকে এখন আর চেষ্টা করলেও খুঁজে পাওয়া যাঁবে না। 
কয়েক কোটি বছরের মধ্যেই তারা একেবারে অদৃশ্য হয়েছে । এখন 
যারা আছে তাদের নতুন চেহারা, নতুন নাম। 

প্রথমেই যার নাম করা দরকার সেটি টাউরানোৌসরাস (7751817100- 
১৪103 )। মাংসাশী জীবদের মধ্যে চেহারার প্রকাণ্ততায় এই 
জীবটিরই এখনো পর্যন্ত রেকর্ড। লক্বায় ৫০ ফুটেরও বেশি, উচ্চতায় 
২০ ফুট, ওজন প্রায় ১০ টন। হিংস্রতায় ও ক্রুরতায় এই সরীস্পটি 
ছিল মধ্যজীবীয় যুগের আতঙ্ক । সরীস্থপটির নামকরণও তাঁর এই 
স্বভ।ব থেকে | অন্য কোনে। জীবের সঙ্গে যদি চেহারার মিল খুঁজতে 
হয় তবে জুরাসিক কালের আল্লোসরাসের নাম করতে হবে। 
টাইরানোসরাঁস অনেকটা যেন বৃহৎ সংস্করণের আল্লোসরাস। এই 
সরীস্যথপটিরও চারটি পা, কিন্তু যা-কিছু লম্ষঝম্ষ হন্বিতশ্বি সবই 
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পেছনের ছুটি পায়ের সাহায্যে। এই পা-ছুটি খুবই শক্তিশালী । 
কিন্তু সে-তুলনায় সামনের পা-ছুটিকে নিতান্ত ঠাট্টা বলে মনে হবে। 
এই পা-ছুটি এত ছোট যে মুখ পর্যন্তও পৌছয় না। মাত্র ছুটি করে 
আডঙ্ুল। হাটাচলার ব্যাপারে যে এই ছুটি পাথেকে কোনো রকম 





টাইরানোসরাপ 


সাহাঁধ্যই পাওয়া যাঁয় না তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বনবাদাড় 
ভেঙে জীবটি ছোটে মস্ত লেজের সাহাধ্যে শরীরের ভারসাম্য বজাঁয় 
রেখে ছু-পায়ে। সামনের ছুটি পা অনেকাংশেই শরীরের শোভা । 
বোঝা বললেও খুব বেশি ভুল হয় না। মাথার খুলিটা মস্ত। 
বাকাছুরির মতো সারি সারি ধারালো ঈাত দেখে বোঝা যায়, এই 
দাতগুলো কি খাগ্গ্রহণে কি প্রাণহননে কখনোই ব্যর্থ হবার নয়। 
বল। বাহুল্য, ক্রিটাশুস সময়কালের সরীস্থপের নিদর্শন একমাত্র 
টাইরানোসরাস নয়। আরো অনেক । অনেকটা টাইরাঁনোসরাসের 
মতোই দেখতে কিন্তু আকারে অনেকটা ছোট আরো ছুটি জীবের 
নাম উল্লেখ করা চলে। গোর্গোসরাস ( (01509589105 ) ও 
সেরাটোসরাস (06186958005 )। শেষোক্ত জীবটির ঠিক নাকের 
ওপরে একটি শিউ আছে। 

আগেই বলেছি, ডিপ্লোডোকাস বা ব্রন্টোসরাসের মতো! সরীম্যপর। 
একালে লোপ পেয়েছে । তাই বলে তৃণভোজী সরীস্থপের অভাব 
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ঘটেনি । ক্রিটাশুস কালে পাওয়া যাঁবে তৃণভোজী সরীস্থপের অন্ততর 
নিদর্শন। এরা আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট। কিন্ত এদের শরীরে 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যও কিছু কম নয়। উগুয়ানোডোন (15881509900 ) 
ও হাঁস-ঠোট ডাইনোসরদের দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যেতে পারে। 
এই জীবগুলোর চেহারা মোটামুটি একই ধরনের। স্বভাবেও মিল 
আশছে। চাঁরটি করে পা থাকা সত্বেও ছু-পাঁয়ে চলাফেরা করাটাই 
বেশি পছন্দ। আধা-জলচর জীব। জলে বা জলের ধাঁরেই বাস। 
তার কারণ বোধ হয় এই যে জলের ধারে বিনা আয়াসেই প্রচুর 
গাছগাছড়া পাওয়া সম্ভব। এই হীস-ঠোট ভাইনোসরদের ঠোট 
খুবই শক্ত আর নিচের দ্রিকে বাঁকানো । এ-ধরনের ঠোটের 
সাহায্যে গাছের পাতা কামড়ে ছিড়ে নিতে খুবই সুবিধে । মুখের 
পেছনের দিকে আছে পেষণ দাত, যার সাহায্যে চর্বণের কাজটি 
স্থসম্পন্ন হয় । 

ক্রিটাশুস কালে দাড়িয়ে যদি জুরাসিক কালের স্টেগোসরাসকে 
অনুসন্ধান করতে হয় তাহলে তা হবে নিতান্তই পণ্ুশ্রম। কিন্তু 
স্টেগোসরাসের সাদৃশ্য অন্য একটি জীবের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে, 
যাঁর নাম আ্যান্কাইলোসরাস ( £১0]05195890103 71 এই 
সরীস্থপটির শরীরের বর্মনাজ অনেকটা! স্টেগোসরাসের মতোই । 
শরীরের অস্ত্রসঙ্জার দিকেই যদি তাকাতে হয় তাহলে অবশ্যই আরে! 
কয়েকটি সরীস্থপ স্টেগোসরাসের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে । শেমন, 
ট্রাইসেরাটপ স্‌ ( 71061800109 )। ত্রিশ ফুট লক্ব! এই সরীম্যপাটর 
মাথাটা মস্ত, গোটা শরীরের প্রায় এক তৃতীয়াংশ । আর যাঁকিছু 
অন্ত্রসজ্জা সবই এই মাথার অংশে । ছবিতে দেখা যাবে, মাথার 
যেখানে শেষ সেখানে মস্ত একটি হাড়ের টুকরো বর্মের মতো ঘাড়ের 
অংশকে ঢেকে রেখেছে । ঘাড় হচ্ছে জীবের শরীরের হুরলতম অংশ 
যা শত্রর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়ে ওঠে । এদিক থেকে হাড়ের বর্ম 
ট্রাইসেরাটপ স্-এর আত্মরক্ষার আয়োজনকে অনেকখানি ছুর্ভেছ্য করে 
তুলেছে । এই জীবটির ঠোঁট টিয়াপাখির মতো । নাকের ফুটোর 
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ঠিক ওপরেই রয়েছে ছোট্ট একটি শিও। আর ঠিক চোখের ওপরেই 
রয়েছে মস্ত লম্বা আরো ছুটি শিউ। সব মিলিয়ে অনেকটা একালের 
গগণ্ডারের মতো । 
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এ-কালের উড়ন্ত সরীন্থপদের নাম দেওয়া হয়েছে টেরানোৌডোন 
(70181709300 )। এরা সাধারণত মস্ত ডান! মেলে দিয়ে হাওয়ায় 
গ1 ভাসিয়ে বেড়ীত। এই উড্ভস্ত সরীন্থপদের যে-সব ফসিল-নিদর্শন 
পাওয়া গিয়েছে তা থেক দেখা যায়, এমন বৃহৎ আকারের উড়ন্ত 
জীব জীবজগতের ইতিহাসে নেই । প্রায় সিন্ধবাঁদ নাবিকের গল্পের 
সেই রকৃপাখির মতো । ডানা মেলে দিলে এক ডানার প্রান্ত থেকে 
অন্য ডানার প্রান্ত পর্যন্ত মাপ হত সাতাশ ফুট। তবে সরীস্থপ 
হওয়া সত্বেও টেরানোডোনের ঠোঁট ছিল দীতহীন। তাই বলে 
টেরানোডোন পাখি নয়। পাখিরা তখনো ছিল এবং তারপরেও 
শেষ হয়নি। উড়ন্ত সরীস্থপদের ধারাটি কিন্তু টেরানোডোনেই এসে 
শেষ হয়েছে । 

নদীর ধারে তাকিয়ে দেখলে একালের অন্ত একটি জীবের পুব- 
পুরুষকেও ক্রিটাশুস কালে দেখা যেতে পারত। সেটি হচ্ছে কুমির 
চেহমরায় এখনকার মতোই, কিন্তু কোনো কোনো কুমির লম্বায় হত 
পঞ্চাশ ফুট পর্যস্ত। মধ্যজীবীয় যুগের লক্ষণটাই এই যেন আচমকা 
জীবজগতে একটা বাড়াবাড়ির ব্যাপার ঘটে গিয়েছে । এই অবস্থায় 
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কুমির যদি পঞ্চাশ ফুট লম্বা না হত তাহলেই বরং অবাক হওয়া 
যেত। সে-সময়ে সমুদ্রের জলে একধরনের গিরগিটি জাতীয় জীবের 
আধিপত্য চলছিল যারা লম্বায় হত কুড়ি ফুট বা! তারও বেশি। 
এদের নাম দেওয়া হয়েছে মেসোসরাস ও টাইলোসরাস। গিরগিটি 
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বলতে আমাদের চোখের সামনে হাতখানেক লম্বা যে নিরীহ 
চেহারার জীবটির ছবি ফুটে ওঠে তার সঙ্গে মধ্যজীবীয় যুগের 
গিরগিটিদের কোনো ভলনাই চলে না। 


সরীস্মপের সূত্র 

১৭৮০ সালে হল্যাণ্ডের গীটার্সবার্গ নামে একটা জায়গায় গর্ত খোঁড়া 
হচ্ছিল। উদ্দেশ্ট ছিল ফমিল আবিষ্কার নয়, নিতান্তই পণ'খর সংগ্রহ | 
অতি সাধারণ কয়েকজন শ্রমিক নিযুক্ত ছিলেন এই কাজে। কিন্তু 
আচমকা সকলকে হকচকিয়ে দিয়ে এই গর্ত থেকেই পাওয়া গেল 
স্পষ্ট একটি ফসিল। একজন ফরাসী ফসিল-সন্ধানী ইতিপুর্বে বাব 
কয়েক ফসিলের সন্ধানে এই অঞ্চলে ঘুরে গিয়েছিলেন_তাকে সঙ্গে 
সঙ্গে খবর দেওয়া হল। এই ফসিল-সন্ধনী ভদ্রলোকের নাম ডঃ 
হফ ম্যান, ফরাসী সামরিক বিভাগের সার্জন। ফছিল-সন্ধান করাটা 
ছিল তার শখ। এই শৌখিন ফসিল-সন্ধানীটির কৃতিত্বেই শেষ পধস্ত 
অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল ষোল ফুট লম্বা একটি 
মেসোসরাসের ফসিল। একশে। বিরাশি বছর আগে আবিষ্কৃত এই 
ফসিলটিকেই প্রথম স্পষ্টভাবে বিশেষ একটি সরীস্থপের ফসিল বলে 
চিনতে পার। গিয়েছিল। মেসোসরাসের এই বিশেষ ফসিলটির সঙ্গে 
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একটি যুদ্ধের ইতিহাসও জড়িত আছে। হল্যাণ্ডের জমি থেকে 
পাওয়া বলে ফসিলটিকে হল্যাণ্ডেই রেখে আসতে হয়েছিল। চার 
বছর পরে ফরাসী বাহিনী হল্যাণ্ড আব্রমণ করে এই ফসিলটি উদ্ধার 
করে আনে । ফমিলটি এখনে। পর্যন্ত ফ্রান্সেই আছে । 

একেবারে গোড়ার দ্রিকে যে-সমস্ত ফসিল থেকে মধ্যজীবীয় যুগের 
সরীশ্পের স্থত্রগুলে। প্রথম সংগ্রহ করা হয়েছিল তা আবিষ্কার করার 
ব্যাপারে একজন ইংরেজ মহিলার কিছুট1 কৃতিত্ব আছে । তার নাম 
ম্যারি আনিং। উনিশ শতকের গোড়ার দিক ইংলণ্ডের দক্ষিণ 
উপকূলে স্বাস্থ্যান্বেবীদের খুব ভিড় হত। সেই স্বযোগে সেখানে 
দোকান খুলে বসেছিলেন রিচার্ড আযনিং নামে এক ভদ্রলোক । 
দোকানে বিক্রি হত ঝিনুক, শামুক, নানা অদ্ভুত জীবের হাড়গোড় ও 
খোলস । সমুদ্রতীরে কিছুদিন কাটিয়ে আসার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে 
লোকে এসব জিনিস কিনে নিয়ে যেত। সেই রিচার্ড আনিং-এরই 
মেয়ে ছিল ম্যারি। ১৮১১ সালে ম্যারির বয়স যখন মাত্র বারো, 
তখন তিনি আবিষ্ষীর করেছিলেন ইকৃথিওসরাসের কঙ্কাল। দশ বছর 
পরে প্লেসিওসরাসের ৷ আরো! সাত বছর পরে উড়ন্ত সরীস্থপের | 
এ-প্রসঙ্গে আরো একজন ইংরেজ মহিলার নাম উল্লেখ করা যেতে 
পারে। তিনি জীবাশ্ববিদ ডঃ গিডির়ন ম্যাণ্টেলের স্ত্রী। ১৮২২ সালে 
ইংলগ্ডের সাসেকা অঞ্চলে তিনি একটি অদ্ভুত আকারের দাত আবিক্ষার 
করেছিলেন । দীতটি বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠানো হল এবং তারা 
মতপ্রকাশ করলেন যে দাতটি হচ্ছে একটি গণ্ডারের। এই মত ডঃ 
গিডিয়নের মনঃপৃত হল না। তিনি আবার একই জায়গার মাটি 
খুঁড়ে আবিষ্কার করলেন কয়েকটি হাড়। এবারে বিশেষজ্ঞরা মত 
প্রকাশ করলেন যে হাড়গুলে। হচ্ছে হিপোপটেমাসের । এই মত 
এবারেও ডঃ গিডিয়নের মনঃপুত হল না। তখন তিনি নিজেই 
বি্য়টি নিয়ে পড়াশুনো করলেন এবং শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করলেন যে 
এই ঈাত ও হাড় বিরাট আকারের একটি সরীস্থপের ৷ সরীস্থপটির 
নাম তিনি দিলেন ইগুয়ানোৌডন, কারণ ইগুয়ানা বা গোসাপের সঙ্গে 
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সরীস্থপটি চেহারার মিল ছিল। প্রথমে অনুমান করা হয়েছিল, 
সরীস্থপটি পুরোপুরি চতুষ্পদী। কিন্তু তারপরে উনিশ শতকের 
শেষদিকে বেলজিয়ামের একটি কয়লার খনিতে আবিদ্কৃত হয় একটি 
নয়, ছুটি নয়, সতেরোটি ইগুয়ানোডনের কঙ্গাল। তখন বোঝা যায় 
যে সরীস্যপটি চলাফেরা করে ছু-পায়েই। কালক্রমে ডাইনোসরের 
দৃষ্টান্ত হিসেবে এই সতেরোটি কঙ্কালঈ সবচেয়ে বেশি পরিচিতি লাভ 
করে। এই সতেরোটি ক্কালকে পেছনের দু-পায়ে খাড়া করে 
ব্রসেল্স্-এর যাদুঘরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে । এই দৃশ্য যে-কোনো 
দর্শককে হকচকিয়ে দিতে পারে । 

আমেরিকীতেও উনিশ শতকে ছুজন জীবাশ্মবিদ পরস্পরের সঙ্গে 
রেষারেষি করে অনেকগুলো ডাইনোসরের ফসিল আবিষ্ষার 
করেছিলেন । সম্প্রতি রাশিয়া, মঙ্গোলির়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেও 
ডাইনোসরের কসিল পাওয়া গিয়েছে । আমাদের দেশ ভারতেও 
সম্প্রতি ইত্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাঁল ইনস্টিটিউটের একদল জীবাশ্মবিদ 
ডাইনোসরের কসিল আবিষ্ষার করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। 


সরীস্বপের উদ্ভব 

আলাদা আলাদা নাম ধরে ফিরিস্তি নিতে গেলে পুরো একটি বই 
লিখেও সরীশ্ষুপের কথা শেষ করা যাঁবে না। বরং আমরা অন্য 
একদিক থেকে বিষয়টিকে বিচার করে দেখব। আমরা জানতে 
চেষ্টা করব, ক্রমবিবর্তনের ধারায় কোন্‌ পৰে সরীস্থপের উদ্ভব আর 
এই পর্বটির গুরুত্ব ও তাৎপধ কতটুকু। 

পুরাজীবীয় যুগ যখন শেষ হয়ে আসছে-আজ থেকে প্রায় পঁচিশ 
কোটি বছর আগে-সে-সময়ে জীবজগতে একটা নতুন লক্ষণ প্রকাশ 
পেয়েছিল। তা হচ্ছে মেরুদণ্ডতী জীবের জল ছেড়ে ভাঙ্গায় উঠে 
আসা । এমন কি ডিম পাঁড়বার জন্যেও তাদের জলে ফিরে যেতে 
হত না। ঘটনাটি এখনকার চোখে তুচ্ছ মনে হতে পারে, কিন্তু 
সমুদ্রের জীবের মহাদেশ বিজয় এই তুচ্ছ ঘটনাটির জন্যেই সম্ভব 
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হয়েছিল। আর এই বিজয়ী দলের প্রথম সারিতে ছিল সরীস্যপর! । 
সরীশ্যপের ডিম হত শক্ত খোলার মধ্যে। এই ডিম থেকে খোলা 
ভেঙে ছানা বেরিয়ে আসত। ছানা জন্মাবার এই নতুন পদ্ধতির 
জন্যেই সরীস্থপরা হতে পেরেছিল পুরোপুরি ডাজার জীব। এই 
কৃতিত্বের তুলনা! নেই । পরবর্তা কালের পাখি ও স্তন্তপায়ী সমেত 
এই বিচিত্র জীবজগতটি তার অস্তিত্বের জন্যে এই কৃতিত্বের কাছে 
ঝণী। 

কথা উঠতে পারে, উভচর জীবরাও তো ডাঙ্গায় উঠে আসতে পারত। 
ডাঙ্গায় চলাফেরা করাটাও তাদের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার ছিল না । 
আসলে উভচর জীব ও সরীস্থপদের মধ্যে তফাৎ ছিল অন্য একটা! 
মৌলিক ব্যাপারে । তা হচ্ছে, যেকথা আগেই বলেছি) ছানা 
জন্মাবার পদ্ধতিতে । বিষ্য়টিকে আরেকটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা 
করতে হবে। 

জীবের একটি লক্ষণই হচ্ছে বংশরক্ষা। জীববিজ্ঞানীরা বিষয়টির 
ওপরে এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন যে জীবের জন্ম ও 
বংশগতি ইত্যাদি অধ্যয়ন করবার জন্যে পৃথক একটি শাখা স্থষ্ট 
হয়েছে, যাঁর নাম প্রজননবিদ্া (039100005 )। কোন্‌ জীব কি- 
ভাবে বংশরক্ষা করছে এবং কত সংখায়, তা দেখেই বোঝা যোতে 
পারে জীবটির অস্তিত্ব লোপ পাবার দিকে না সমৃদ্ধির দিকে । 
মধ্যজীবীয় যুগে সরীস্থপদের আধিপত্য কেন বজায় ছিল তাও এই 
বংশরক্ষার দিকটিকে বিচার করেই বুঝতে হবে । 

উভচর জীবদের বংশরক্ষার ব্যাপারে খানিকটা জটিলতা আছে। ডিম 
পাড়বার জন্যে তাদের জলে ফিরে যেতেই হয়। এখনো, আগেও। 
এই জটিলতার জন্যেই উভচর জীবদের সব সময়ে থাকতে হয় জলের 
আশেপাশে । নদী, হুদ, পুকুর, ডোবা! ইত্যাদি না থাকলে উভচর 
জীবদের অস্তিত্ই লোপ পাবার সন্ত(বন] । 

কিন্ত মধ্যজীবীয় যুগের সরীস্থপদের দিকে তাকালে দেখা যাবে, তারা 
উভচর জীবের বংশরক্ষার এই জটিলতাকে কাটিয়ে উঠেছে। যে-ডিম 
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থেকে তাঁদের ছানা, তাঁর ওপরে থাকে একটি শক্ত খোলার আবরণ । 
এই খোলাঁসমেত ডিমটি জলের ধারে নিয়ে যাবার কোনে! প্রয়ৌজনই 
নেই, যেখানে খুশি রাখা যেতে পারত । অর্থাৎ, সরীস্থপদের পক্ষে 
শুকনো ডাঙ্গীতেও যেখানে খুশি ডিম পাড়তে ও বংশরক্ষা করতে 
কোনে বাধ। থাকল নাঁ। এই ঘটনাটি জীবজগতের ইতিহাসে একটি 
বিপ্লব বিশেষ । সরীম্থপদের আগে কোনো জীব এই কুতিত্ব দেখাতে 
পারেনি । সরীন্থপদের আগে কেটি কোটি বছর ধরে জীবরা বাস 
করেছিল জলের মধ্যে বা বড়ো জোর জলের আশেপাশে । এই প্রথম 
একদল জীব জলের কোনো তোয়।ক্ক। না রেখে ছড়িয়ে পড়েছিল 
শুকনো মহাদেশের দূর দূর অঞ্চলে । এমন কি মরুভূমির উত্তাপ ও 
জলহীনতাঁকেও তাঁদের ভয় করবার কোনো কারণ ছিল না । যেখানে 
খুশি তারা ডিম পাড়তে পারত, যেখানে খুশি বংশরক্ষী করতে পারত । 
পৃথিবীর মহাদেশকে প্রথম জয় করেছিল সরীস্থপরা্। 

সরীস্থপদের এই বিজয়-অভিযান শুক হয়েছিল পুরাজীবীয় যুগের 
শেষদিকে । আর এই অভিযানের চূন্ডান্ত পর্টি রূপায়িত হয়েছিল 
মধ্যজীবীয় যুগে, যার ব্যাপ্তি টিয়াসিক থেকে ক্রিটাশুস কাল পর্যন্ত 
প্রায় পনেরো কোটি বছর। এই পনেরো কোটি বছর ২. পৃথিবীতে 
সরীস্থপদের আধিপত্য বজায় ছিল। 

আজ থেকে সাত কোটি বছর আগে সরীস্থপদের এই আধিপত্য শেষ 
হয়েছে । এখন স্তন্যপায়ীদের যুগ-_সারা পৃথিবীতে স্তন্পায়ীদের 
আধিপত্য । তবুও, একথা স্বীকার করতেই হবে যে জীবজগতের 
বিবর্তনে সরীস্থপরাই রয়েছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে। কারণ এই 
সরীস্থপরাই সব্প্রথম জল ছেড়ে পুরোপুরি ডাঙ্গীর জীবনে অভাস্ত 
হতে পেরেছিল। আজকের দিনে জীবজগতের সবচেয়ে অগ্রসর 
যে-রূপটি আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, যাদের আমরা নাম 
দিয়েছি হোমো স্তাপিয়েন্স্‌ বা জ্ঞানী মানুষ, তাদেরও বিকীশ-লাভ 
এই সরীস্থপ-পর্বটি পার হয়েই। আজকের দিনের সমস্ত পাখি ও 
স্তন্তপায়ীর পূর্বপুরুষের গৌরবময় ভূমিক1 এই সরীস্যপদের। 
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সরীস্পের আদি ও পরিণতি 
প্রাণের উৎসে অভিযানে সরীস্থপদের দিকে আমাদের আরো! একটু 
মনোযোগ দিতে হবে। প্রথমে আমরা দেখব সরীস্যপের আদি 
রূপটিকে, তারপরে বিভিন্ন ধারায় বংশবিস্তাঁরকে। 
শক্ত খোলার আবরণযুক্ত ডিম পাঁড়তে শুরু করেছিল প্রথম যে 
প্রাণীটি তার নাম দেওয়া হয়েছে সেমূরিয়া (959৮1000119 )। এই 
বিশেষ নাম এই কাঁরণে যে এই বিশেষ প্রাণীর নিদর্শন পাওয়। 
গিয়েছে টেক্সাস্-এর সেমুর নামে একটি শহরে । 
ছবির দিকে তাকালে 
বোঝা যাবে, সেমুরিয়ার 
চেহারা ছিল অনেকটা 
একালের গিরগিটির 
মতো। শক্তসমর্থ শরীর, 
মেমূরিধ। মস্ত একটা মাথা, 
শরীরের পাঁশ থেকে বেরিয়ে আসা চারটি পা.। এই প্রাণীটির শরীরে 
পরবতর্ণ কালের সরীঃ্যপদের সমস্ত লক্ষণই খুঁজে পাওয়া যেতে 
'পারে। অন্যদিকে, উভচর জীবের লক্ষণও সেমুরিয়ার শরীরে বেশ 
স্পষ্টভাবেই আছে । এই কারণে জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে তর্ক থেকে 
গিয়েছে__এই প্রাণীটি কতখানি উভচর আর কতখানি সরীস্থপ। 
যদি উভচর বলতে হয় তাহলে এই উভচরটি সরীন্থপের মতো । যদি 
সরীস্থপ বলতে হয় তাহলে এই সরীম্থপটি উভচরের মতো । যাই 
বলা হোক না কেন, একথা স্বীকার করতেই হবে যে এই প্রাণীটি 
রয়েছে উভচর থেকে সরীশস্থপের দিকে বিবর্তনের একেবারে মূলে । 
আজকের দিনের স্তন্যপায়ী ও পাখি এবং মধ্যজীবীয় যুগের প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড সরীন্থপদের পূর্বপুরুষ হিসেবে যদি কোনো একটি প্রাণীকে 
চিহিত করতে হয়-_তবে এই সেমূরিয়! হচ্ছে সেই প্রাণী। 
অর্থাৎ জীবজগতের বিবর্তনে কোটি কোটি বছর পার হবার পরে এই 
প্রথম দেখা যাচ্ছে, বিশেষ একটি প্রাণী জলের জীবন থেকে পুরোপুরি 
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ভাঙ্গার জীবনে উত্তীর্ণ। ডাঙ্গার মেরুদণ্ডী জীবের উদ্ভব ও বিবর্তন 
এখান থেকেই শুরু । তারপরে কয়েক লক্ষ বছরের মধ্যেই ভাঙ্গার 
মেরুদণ্তী জীবর। শাখাপ্রশাখায় বিচিত্র রূপ ধারণ করেছিল । প্রাণের 
এমন বিপুল প্রকাশ ইতিপুরবে আর কখানো দেখা যায়নি । শুরু 
হয়েছিল জলে-স্থলে-আকাশে প্রাণের বিজয়মণ্ডিত অভিযান । 






সন্যপায়ী-সদৃশ 
নবীশ্থপ 


ঠক পা 
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অন্ঠান্ত সামুদ্রিক জীব 
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ও সেমৃবিয়। / 


_- পন ২৯ 


সরীল্ছপের বংশধারা 


এইসঙ্গে সরীস্থপের বংশধারাঁর একটি ছবি দেওয়া হল। একেবারে 
মূলে সেমুরিয়া। তা থেকে অনেকগুলো শাখা । এক-একটি শাখায় 
এক-এক ধরনের সরীন্থপ। টিয়াসিক থেকে ক্রিটাশুস পধস্ত 
সময়কালের মধ্যে বিস্তৃতি। এই হচ্ছে পুরো ছবিটি। 

প্রত্যেকটি শাখা সম্পর্কে আমাদের আলাদা আলাদা ভাবে 
আলোচনা তুলতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার, 
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সবকটি শাখা মিলিয়ে এই যে সরীস্থপ জগৎ, তার মধ্যে কতকগুলো 
সাধারণ লক্ষণ সব সময়েই থেকে যাচ্ছে । যেমন : 

(১) শক্ত খোলার আবরণযুক্ত ডিম থেকে ছান। হওয়া, 

(২) ফুসফুসের সাহায্য শ্বাসপ্রশ্বাস, 

(৩) আশে ঢাকা চামড়া, 

(৪) অঙ্গপ্রতাঙ্গের বিশেষ বিশ্যাস | 

সাধারণ লক্ষণ অবশ্য আরো কিছু কিছু আছে। কিন্তু এই চারটিই 
বিশেষ করে লক্ষ্য করার মতো | 


ডাইনোসর 

প্রথমে তাকানো যাক ডাইনোসরের শাখাটির দিকে । জীবজগতে 
এই ডাঁইনোৌসরদের একটি বিশেষ কৃতিত্ব আছে- তা হচ্ছে পেছনের 
ছ-পায়ে চলাফেরা করা । ডাইনোসরের যদিও চারটি পা কিন্ত 
সামনের ছু-পায়ের ব্যবহার শুধু কোনো কিছু আকড়ে ধরার জন্তে বা 
আত্মরক্ষার জন্তে । চলাফের। সবসময়েই পেছনের হ-পায়ে। এই 
কৃতিত্বের খুবই দাম দিতে হাবে, কেনন। দেখা যাচ্ছে পরবর্তী কালের 
শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের প্রধানতম লক্ষণ হচ্ছে ছু-পায়ে খাড়া ভয়ে 
দাড়াতে পারা । ডাইনোসর অবশ্যই ঠিক মানুষের মতো ছু-পায়ে 
খাড়া হয়ে দাড়াতে পারত না- কিন্তু ডাইনোসররাই জীবজগতের 
ইতিহাসে প্রথম দ্বিপদী জীব। 

তবে সব ডাইনোসরই দ্বিপদী ছিল না। আসলে ডাইনোসর শব্দটির 
সাহায্যে মধ্যজীবীয় যুগের কয়েক শ্রেণীর সরীস্থপকে বোঝানো হয়ে 
থাকে । জুরাসিক কলের যে ব্রপ্টোসরাঁসের কথ! বলা হয়েছে সেটিও 
একটি ডাইনোসর । এদেরও সামনের পা ছুটি ছিল পেছনের পায়ের 
তুলনায় বেশ ছোট । . আবার টিয়াসিক কালের এমন ডাইনোসরের 
নিদর্শনও আছে যারা লম্বায় আট ইঞ্চির বেশি ছিল না। তাছাড়। 
ডাইনোৌসররা সবাই যে মাংসাশী তাও নয়, অনেকেরই খাদ্য ছিল 
শাক-পাঁতা। কিন্ত কোনান ডয়েলের “দি লস্ট ওয়াল্ড? বইটি ধার! 
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পড়েছেন তাদের ধারণ। হবে, ডাইনোসর মাত্রই অতিকায় ও হিংস্র। 
আরো ধারণা হতে পারে, রক্তমাংসের ডাইনোসরের সঙ্গে মানুষের 
সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়াটাও একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়। এইচ. জি. 
ওয়েল্স্-এর গল্পেও এধরনের ঘটনার অবতারণা আছে। এ-প্রসঙ্গে 
খুব স্পষ্টভাবে জেনে রাখা দরকার যে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব 
হবার অন্তত সাত কোটি বছর আগে ভাইনোসররা পৃথিবী থেকে 
নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে । এখন আর কোনো অবস্থাতেই কোনো 
মানুষের সঙ্গে কোনো ডাইনোসরের সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব নয়। 
“ডাইনোসর” শব্দটি স্ষ্টি করেছিলেন একজন ইংরেজ জীবাশ্মবিদ, 
১৮৪২ সালে। তখনো পর্ষন্ত প্রাগেতিহাসিক সরীস্থপের নিদর্শন 
খুব বেশি সংখ্যায় পাওয়া যায়নি । কাজেই সরীস্থপ জগতের বৈচিত্র্য 
ও বিভিন্নত৷ সম্পর্কে কোনে ধারণ। করাও সম্ভব ছিল না। সহজেই 
মনে হতে পারত, প্র4গৈতিহাসিক সরীশ্থপর! বুঝি সকলেই অতিকায় 
ও হিংস্র । গাইনোসর' শব্দটির অর্থও তাই-হিংআ্র সরীস্থপ। ছুটি 
গ্রীক শব্দ জুড়ে এই শব্টি তৈরি। শব্দটি সাহিত্যে চলে গিয়েছে 
বলে এখনো টিকে আছে। নইলে জীববিজ্ঞানীদের কাছে এখন 
আর এই শব্দটির ম্ুম্পষ্ট কোনো অর্থ নেই। 

জীববিজ্ঞানীর| ডাইনোসরদের যে সরীশ্যপ দলটির মধ্যে ফেলেছেন 
তার নাম আর্কোসরিয়া (/£১:০91)9980758 ) বা আধিপত্য-বিস্তারী 
সরীশ্থপ (7) 10911178 15190155 )। এই নামটির ব্যবহারও খুব 
ব্যাপক অর্থে। এমন কি কুমির ও উড়ন্ত সরীস্থপরাও এই দলের 
বাইরে নয়। এই বিশেষ দলের সরীন্থপের একটি বিশেষ লক্ষণ, 
এদের মাথার খুলিতে চোখের ওপরের দিকে একটি বা ছুটি ফুটো 
পাওয়া গেছে। জীববিজ্ঞানীরা নামকরণের সময় লক্ষ্য রেখেছেন 
এই বিশেষ লক্ষণটির দ্রকে--বাইরের চেহারার দিকে নয় বাস্বভাবের 
দিকে নয়। 

যাই হোক, আমরা ডাইনোসর শব্দটিই ব্যবহার করছি। 
ডাইনোসরদের শরীরের ভর পেছনের ছুটি পায়ের ওপরে থাকত বলে 
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তাদের কোমরের ও উরুর হাড়ের গড়নে বড়ো রকমের পরিবর্তন 
এসে গিয়েছিল। হাঁড়গুলেো হয়ে উঠেছিল আরো মোটা মোটা ও 
আরো লম্বাচওড়া। ফলে এই হাঁড়গুলো৷ সহজেই ডাইনোসরদের 
বিপুল শরীরের ভার বহন করতে পারত । 

আবার এই কোমরের হাড়ের গড়নও সব ডাইনোসরের একরকম 
নয়। এক্ষেত্রেও স্পষ্ট ছুটি ভাগ আছে। 

কোমরের হাড় বা শ্রোণীচক্রের (19115 ) গড়নের দিক থেকে 
কোনো কোনো ডাইনোসর ছিল একালের পাখির মতো! । কোনো 
কোনে! ডাইনোসর একালের সরীন্যপের মতো । চোঁয়ালের ও 
দাতের গড়নেও এই ছু-দলের মধ্যে বিভিন্নতা ছিল। প্রথমোক্তদের 
দীতগুলে। হত চ্যাঁপ টা ধরনের ; ফলে খাচ্যবস্তর ওপরে প্রচণ্ড চাঁপ 
দিয়ে গুড়িয়ে বা থে'তলে ফেলা এদের পক্ষে সহজ হত। দ্বিপদী 
ইগুয়ানোৌডোন ও চতুষ্পদী স্টেগোসরাস এই বিশেষ দলের দৃষ্টান্ত । 
শেষোক্তদের দাতগুলে। হত ছুরির মতো ধারালো ও চোখা চোখা; 
ফলে এরা সহজেই খাগ্ঠবস্তকে টুকরো টুকরো করতে পারত। 
আল্লোসরাস ও টাইর*ঈনোসরাস এই বিশেষ দলের দৃষ্টান্ত । স্পষ্টই 
বোঝা যাচ্ছে, প্রথমোক্তরা। তৃণভোঁজী, শেষোক্তরা মাংসাশী । 

আজ থেকে চোদ্দ কোটি বছর আগে জুরাসিক কালে এই ছুটি পৃথক 
লক্ষণকে ধারণ করে ছু-দল ডাইনোসর বিবর্তনের পথে অগ্রসর 
হয়েছিল। প্রথমে তারা ছিল দ্বিপদী, পরে চতুষ্পদী। প্রথমে তারা 
ছিল আকারে ছোটখাটো, পরে অতিকায়। প্রায় সাত কোটি বছর 
ধরে আধিপত্য বজায় ছিল তাদের । বিবর্তনের ধাপে ধাপে যেমন 
পরিবর্তন এসেছিল তাদের শারীরিক গড়নে ও অস্ত্রসজ্জীয়, তেমনি 
সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের স্বভাবে ও চালচলনে। সব মিলিয়ে সরীস্থপ- 
জগতের বিবর্তনটি এতই কৌতুহলোদ্দীপক যে জীববিজ্ঞানের 
ইতিহাসে এই মধ্যজীবীয় যুগটি মস্ত একটি প্রশ্নচিহের মতো উদ্যত 
হয়ে আছে। শুধু প্রশ্ন নয়, অনেকখানি বিম্ময়ও। প্রাণের এমন বিপুল 
ও উচ্ছল প্রকাশ অন্তত এই পৃথিবীতে আর কখনো দেখা যায়নি। 
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ডাইনোসরদের সম্পর্কে আলোচনা শেষ করবার আগে তাদের 
আত্মরক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। মনে রাখা 
দরকার যে জগতটি ছিল সরীস্থপের। সেখানে প্রাণহননের পালা 
অবিরাম চলতে থাকত। সুতরাং প্রাণরক্ষার জন্যেও সবসময়ে প্রস্তত 
থাকতে হত । 

আত্মরক্ষার পদ্ধতি ছিল তিন ধরনের । জুরাসিক ও ক্রিটাশুস কালের 
মস্ত মস্ত চেহারার মাংসাশী ডাইনোৌসররা আন্রমণের জন্তে অপেক্ষা 
করে থাকত না-_-আগু বাড়িয়ে নিজেরাই আক্রমণ করে বসত । এই 
ছিল তাদের আত্মরক্ষার পদ্ধতি । শক্রকে আগে থেকেই শেষ করে 
দেওয়া । আরেক দল ছিল যার! ছুটে পালাত বা গভীর জলের 
মধ্যে ডুব দিয়ে আত্মগোপন করত । যেমন ইগুয়ানোডোন বা ইীস- 
ঠোট ডাইনোসর । স্টেগোসরাসদের আত্মরক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে 
আগেই বলা হয়েছে । আরেক দল ডাইনোসর ছিল যারা সুবিধে 
বুঝলে আক্রমণ করত, বেগতিক দেখলে পালাত। শিঙওলা 
ডাইনোসরর এই দলে পড়ে । 

যাই হোক, বিবর্তনের ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে ডাইনোসররা যখন 
চূড়ান্ত রূপ নিয়ে ক্রিটাশুস কালে উপস্থিত হল তখন বিন্শ্ষ একটি 
ব্যাপার লক্ষ্য করা যেতে পারত । ডাইনোসররা যেন ছু-দলে ভাগ 
হয়ে গিয়েছে! একদলে রয়েছে মাংসাশীরা, যাদের মস্ত মস্ত ধারালো 
দীত। আরেক দলে তৃণভে।জীরা, যাঁদের মস্ত মস্ত ছুচলো শিঙ। 
আরো সহজভাবে বলতে গেলে, একদিকে টাইরাঁনোসরাস, আরেক 
দিকে ট্রাইসেরাটপ.স্। এই ব্যাপারটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কারণ 
পরবর্তণণ কালে স্তন্তপায়ীদের মধ্যেও একই ব্যাপার প্রকাশ পেতে 
দেখা গিয়েছে । যাদের ধারালো দাত আছে তাদের শিঙ নেই, 
যাদের শিউ আছে তাদের ধারালো দাত নেই। মধ্যজীবীয় যুগের 
সরীস্থপদের সঙ্গে নবজীবীয় যুগের স্তম্যপায়ীদের আরো একটি বিষয়ে 
মিল আছে-_যদিও এই ছুই যুগের জীবের মধ্যে সময়ের তফাৎ অন্তত 
পনেরো কোটি বছর। এই মিল জলে-স্থলে-আকাশে আধিপত্য 
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বিস্তারের পদ্ধতির দিক থেকে । 

 মধ্যজীবীয় যুগের সরীস্থপদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের বিপুল 
আয়তনের শরীর। কেন এমনটি হল তার একটি ব্যাখ্যা অবশ্যই 
থাকা! দরকার। জীববিজ্ঞানীদের মতে, পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের 
অস্বাভাবিক জক্রিয়তাই সরীশ্থপদের শরীরের অস্বাভীবিক আয়তন 
বৃদ্ধির কারণ। শারীরবিদর1 জানেন, জীবের শরীরের অনেকগুলো 
ব্যাপার এই বিশেষ গ্ল্যাওটির দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে । তার মধ্যে 
একটি হচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বাঁড়বৃদ্ধি। পিটুইটা রি গ্র্যাণ্ডের অস্বাভাবিক 
সক্রিয়তার দরুন মাথা বা হাত বা পা অস্বাভাবিক রকমের প্রকাণ্ড 
হয়ে উঠেছে__এমন দৃষ্টান্ত আজকের দিনেও পাওয়া যেতে পারে। 
মধ্যজীবীয় সরীস্থপের গোট। শরীরটাই প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছিল । 
পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের সক্র্রিয়তা মীত্রা ছাঁড়ালে যে কী অঘটন ঘটতে 
পারে মধ্যজীবীয় সরীস্থপরাই তার দৃষ্টান্ত । 

অঘটন বলছি এই কারণে যে মধ্যজীবীয় সরীস্থপদের শরীরটাই শুধু 
প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছিল- সে-তুলনায় স্নায়ুতন্ত্র ও মন্তিফ ছিল অপরিণত 
ও অকিঞ্চিংকর। .স্টেগোসরাসকেই দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যাঁক। 
হাতির মতো বৃহৎ ছ-টন ওজনের এই জীবটির মস্তিষ্ষ ছিল এ-কালের 
ছু-মাস বয়সের একটি বেড়ালছানার মতো।। অন্যান্য ডাইনোসরেরও 
একই অবস্থা । মস্তিক্ষের বিচারে সকলেই প্রায় নিরেট । ফলে 
এই জীবগুলোর চাঁলচলনে কিছুমাত্র বুদ্ধির ছাঁপ ছিল না, আক্রমণে 
ছিল না কিছুমাত্র ক্ষিপ্রতা। একালের একটি বাঘ বা একটি সিংহ 
যেমন ভাবে বিদ্যৎঝলকের মতো শিকারের ওপরে ঝাপিয়ে পড়ে-- 
তেমনভাবে ঝাঁপ দেওয়া মধ্যজীবীয় সরীস্থপদের পক্ষে একেবারেই 
অসম্ভব ব্যাপার ছিল। মধ্যজীবীয় যুগের একটি লক্ষণ যেমন 
বিপুলকায় শরীর, অন্য একটি লক্ষণ তেমনি ক্ষিপ্রতার অভাব। 
অকিঞ্চিংকর মস্তিফ এই জীবগুলোকে প্রায় জরদগবের মতো করে 
তুলেছিল। খুব সম্ভবত এই কারণেই প্রকাণ্ড শরীর ও অমিত বিক্রম 
থাক। সত্বেও এই জীবগুলে। স্তন্তপায়ীদের সঙ্গে এটে উঠতে 
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পারেনি। স্তন্তপায়ীদের শরীর এদের তুলনায় ছিল খুবই ছোট, 
বিক্রম নগণ্য, কিন্তু ক্ষিপ্রতা1 অনেক অনেক বেশি । মস্তিক্ষের জোরই 
যে সবচেয়ে বড়ো জোর তা  স্তন্যপায়ীদের যুগে মানুষের আবির্ভাবের 
পর চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। 


উড়ন্ত সরীস্থপ 
ডাইনোসরদের সম্পর্কে এতক্ষণ যতোটুকু অ'লোচনা কর! হয়েছে তা 
একটা ছবির মধ্যে তুলে ধরলে এই রকমটি দেখাবে : 
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ছবিতে দেখা! যাবে, ভাইনোসরদের বিবর্তনের একেবারে মূলে রয়েছে 
যে দ্বিপদী সরীস্থপটি তার নাম দেওয়া হয়েছে থেকোডোন্ট 
(7055০90)। একটি শাখায় রয়েছে কুমির। এই কুমিররাই 
এখনো! পর্যস্ত অত্যন্ত ঘ্রিয়মাণ অবস্থায় টিকে আছে। আরেকটি 
শাখায় রয়েছে উড়ন্ত সরীন্থপ। এই উড়ন্ত সরীশ্থপর! কিন্তু পাখি 
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নয়। এদের সম্পর্কেই এবারে আমরা আলোচনা! তুলব। ছবিতে 
অন্যান্য যে-সব শাখা দেখানো হয়েছে সেগুলো! সম্পর্কে আগেই 
আলোচন। করা হয়েছে । পাখির আলোচনায় আমাদের পরে যেতে 
হবে। ছবিতে লক্ষ্য করা যাবে, সত্যিকারের পাখির উদ্ভবও এই 
ডাইনোসর বংশ থেকেই । 

উড়ত্ত সরীন্থপরা যদিও পাখি নয়, কিন্তু এরাই প্রথম মেরুদণ্তী জীব 
যারা আকাশে উড়তে পেরেছিল। জীবজগতের- ইতিহাসে এ- 
ঘটনাটির গুরুত্ব খুবই বেশি । 

মেরুদণ্ডী জীবকে যদি আকাশে উড়তে হয় তাহলে কতকগুলে। শর্ত 
অবশ্যই পুরণ হওয়া দরকার। তা হচ্ছে : 

(১) সামনের ছুটি পায়ের জায়গায় ছুটি ডানা হওয়া, 

(২) শরীরের কঙ্কাল ও মাংসপেশী যথেষ্ট মজবুত হওয়া যাতে ডানার 
সাহায্যে হাওয়ায় ঝাপটা! দেওয়। যেতে পাঁরে এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরটি 
যতোটা সম্ভব হালকা হওয়া, 

(৩) জীবটির স্বায়ূতন্ত্র যথেষ্ট উন্নত হওয়া যাতে উড়ন্ত অবস্থায় 
শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে পরিবেশ সম্পর্কে সজাগ থাঁক। 
চলে। 

এই তিনটি শর্তের মধ্যে প্রথম শর্তটিই সবচেয়ে কৌতৃহলোদ্দীপক। 
সামনের ছুটি পায়ের জায়গায় ছুটি ডানা হওয়া। কিন্তু শুনলে অবাক 
হতে হবে যে সকল উড়ন্ত মেরুদণ্তী জীবের ডানা একরকমের নয়। 
উড়ন্ত সরীন্যপ, পাখি ও উড়ন্ত স্তন্তপায়ী জীবের ডানায় তফাৎ 
আছে। পরের পৃষ্টার ছবি দেখলে তিন ধরনের ডানার মধ্যে তফাঁতটা 
কোথায় বোঝা যাবে। 

একেবারে ওপরে উড়ন্ত সরীশ্থপের ডানা, মধ্যে পাখির, নিচে উড়ন্ত 
স্তন্তপায়ীর। সরীস্থপের বেলায় দেখা যাবে, কড়ে আইুলটি মস্ত 
লম্বা হয়ে গিয়েছে আর এই কড়ে আড্লের সঙ্গেই ডানার পর্দাটি 
লাগানো । অন্য আঙ্লগুলোর অস্তিত্ব লোপ পাঁয়নি। সবকটিই 
আছে, তবে তাদের চেহারা হযেছে অনেকট। বড়শির মতো।। পাখির 
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ডানায় কিন্ত আঙুল নেই। সবকটি আঙুল মিলে গিয়ে হয়ে উঠেছে 
একটি হাড় আর পর্দাটি লাগানো আছে এই হাড়ের সঙ্গে । পাখির 
ডানার পর্দা অপেক্ষাকৃত ছোট বটে কিন্ত পালকযুক্ত। স্তন্যপায়ী 
বেলায় দেখা যাঁবে, চারটি আঙুল খুবই লম্বা হয়ে গিয়েছে আর 
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পর্দাটি লাগানে আছে এই চারটি আঙ্লের সঙ্গে । আর পঞ্চম বা 
বুড়ো আঙ্লটি উচিয়ে আছে বঁড়শির মতো । এই বড়শির সাহায্যেই 
উড়ন্ত স্তন্তপায়ীরা গাছের ডালে বাঁছুড়ের মতো মাথা নিচু করে 
ঝোলে। 

যাই হোক, পাখি ও স্তন্তপায়ীদের আলোচনায় আমাদের পরে 
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আসতে হবে। আপাতত উড়ন্ত সরীস্থপদের সম্পর্কে কিছু খবর 
নেওয়া যাক। 

উড়স্ত সরীক্যপদের বল হয়ে থাকে টেরোসরিয়া (651:095801719 )। 
ইউরোপে, আফ্রিকায়, ও উত্তর আমেরিকায় এই উড়ন্ত সরীস্থপদের 
নিদর্শন পাওয়। গিয়েছে । এদের শরীরের অধিকাংশ হাঁড়ই হত 
ফাঁপা, বুকের হাড়খানা হত মস্ত, মাথার হাড়গুলো এমনভাবে 
একটার সঙ্গে আরেকটা জোড়া লাগানো থাকত যে আলাদ। করে 
চেনা যেত না । 

কিন্ত এতসব আয়োজন সত্বেও এই উড়ন্ত সরীস্থপদের সত্যিকারের 
উড়ন্ত জীবের মর্ধাদা দিতে বিজ্ঞানীরা ইতস্তত করেছেন। এদের 
ডানা এতই পল্কা যে পাখি ব৷ বাছুড়ের মতো হাওয়ায় ডানা ঝাঁপ টে 
উড়বার ক্ষমতা! সম্ভবত এদের ছিল না। এর! হাওয়ায় ডান! মেলে 
দিয়ে গ্লাইডারের মতো! ভেসে বেড়াতে পারত আর হাওয়ার গতি 
বুঝে ওঠানামা করত। তাই বলে উড়ন্ত সরী্থপদের কৃতিত্ব 
কিছুমাত্র ম্লান হচ্ছে না। আকাশ-জয়ের গৌরব তাঁদেরই প্রাপ্য । 
তাছাড়। গ্রাইডারের মতো হাওয়ায় গা ভাসাঁতে হলেও কিছু 
শীরীরিক দক্ষত। অর্জন করা দরকার । প্রথমত চাই সজাগ স্রায়ুতন্ত্র। 
দ্বিতীয়ত চাই তীক্ষতর দৃষ্টিশক্তি। সরীস্থপ হওয়া সত্বেও এই ছুটি 
সম্পদের অধিকারী হতে পারা বড়ো কম কথা নয়। 

জুরাসিক কালের উড়ভস্ত সরীস্থপদের মুখে থাকত সারি সারি ধারালো 
দীত। একদল পালকহীন দন্তর জীব আকাশকে আশ্রয় করেছে-_ 
দৃশ্যটি মোটেই মনোরম ছিল ন1। 

জুরাসিক কালের উড়ন্ত সরীস্প র্যামফোরিংকাস সম্পর্কে আগেই 
আলোচন। কর! হয়েছে । এই কালের অন্য একটি উড়ন্ত সরীস্থপের 
নাম দেওয়া হয়েছে টেরোডাক্টিল (০:০৫9০চ5] )। ক্রিটাশুস 
কুলের উডডন্ত সরীস্থপ টেরানোডোন সম্পর্কেও আমরা আগেই 
জেনেছি । 
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পাখি 


৯ পৃষ্ঠায় যে ছবিটি দেওয়া হয়েছে তাতে দ্রেখা যাঁবে, ডাইনোসর- 
বংশের একটি ধারা পাখির দিকে অগ্রসর হয়েছে । কাজেই পাখির 
সম্পর্কে আলোচনাও এখানেই ভুলতে হবে। 

পাখির সঙ্গে সরীস্থপের কোনো সম্পর্ক আছে, একথা মেনে নেওয়া 
আমাদের পক্ষে একটু শক্ত। যে-পাখি এমন সুন্দর গান গায় ও 
নাচে, যে-পাখি আমাদের এমন আনন্দ দিতে পারে, সে যেন 
একেবারেই অন্য ধরনের জীব। কিন্তু কথাটা আমাদের পছন্দ না 
হলেও মেনে নিতে হবে যে এমন কি শরীরের গড়নের দিক থেকেও 
পাখির সঙ্গে সরীস্থপের খুবই মিল। 

এই কারণে পুরনো দিনের একজন লেখক পাখিকে বলেছেন, 
“মহিমান্বিত সরীস্যথপ?। আলাদা আলাদা করে বিচার করলে দেখা 
যাবে, পাখির মহিমা বলতে আছে শুধু তার পালক -ডানায়, লেজে 
ও সারা শরীরে । এই পালকের অংশটুকু বাদ দিলে পাখির সকল 
অঙ্গপ্রতাঙ্গের সঙ্গে সরীশ্যপের অঙ্গ পত্যঙ্গের মিল পাওয়া যাবে । 
তবে অন্য একটি বিষয়ে সরীশ্যপের সঙ্গে পাখির মস্ত অমিল । পাখির 
রক্ত উঞ্ণ-__সরীশ্যপের মতো! নয়। এমন কি মানুষে শরীরের 
রক্তের চেয়েও বেশি উঞ্ণ। এই উষ্ণতা বজায় রাখতে হলে পাখির 
শরীরে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেনের যোগান থাকা প্রয়োজন আর 
প্রয়োজন উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ফুসফুস ও নিখুতি রক্তচলাচল-ব্যবস্থা । 
পাখির শরীরের আয়োজনটি এমনি যে সবকটি প্রয়োজন সিদ্ধ 
হয়েছে। 

পাখিদের আরেকটি বিশেষত্ব বাসা তেরি করা । সরীস্থপদের এই 
গুণটি ছিল না। জবীস্থপরাও ডিম পাড়ত বটে কিন্তু তারপরে সেই 
ডিম সম্পর্কে বা ডিম ফুটে ছানা বেরোবার পরে সেই ছানাদের 
অম্পর্কে তাদের কোনো মমতা ছিল না। কিন্তু পাখির ডিমের 
বেলায় মমতার অভাব ঘটলে সমূহ ক্ষতি হবাঁর সম্ভাবনা । কারণ 
পাখির ডিমকে ফোটাতে হলে ডিমকে উষ্ণ অবস্থায় রাখা চাই-__ 
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অর্থাৎ তা দেওয়া চাই । তারপরে ডিম ফুটে ছানা বেরোবার পরেও 
সেই ছানা নিজের থেকে উড়তে শেখে না-_তাঁকে শেখাতে হয় । 
এই সমস্ত কারণে পাখিকে ডিম পাঁড়বার সময়ে বাসা বাধতেই হয়, 
ডিমে তা দিতেই হয়, ডিম ফুটে ছাঁন।! বেরোবার পরে তাদের 
রক্ষণাবেক্ষণ করতেই হয়। 
পাখির মস্তি ও ইন্দ্রিয় খুবই উন্নত। কিন্তু এই উন্নতি সর্বাঙগীণ 
নয়, উড়ে বেড়াবাঁর জন্যে যতোটুকু প্রয়ৌজন তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ । 
মানুষের মতো! পাখিও বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করে 
প্রধানত দৃষ্টিশক্তির ওপরে নির্ভর করে। পাখির চোঁখ হয়ে থাকে 
বড়ে। বড়ো আর চোখের কাঠামোটিই এমনি যে উড়বার সময়ে 
হাওয়ার ঝাঁপ 1 লেগে চোখের ক্ষতি হতে পারে না । 
পাখির মস্তি্ষ খুবই উন্নত--একথা! আগেই বলা হয়েছে । কিন্তু এই 
উন্নতিও বিশেষ করে উড়বার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ । অর্থাৎ, উড়ন্ত 
অবস্থায় শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখা, শরীরের মাংসপেশীকে 
ঠিকভাবে সধগলিত করা, ইত্যাদি জটিল ও সুক্ষ ব্যাপারগুলো এই 
মস্তিক্ষের সাহায্যে না নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। 

$ পাখির শরীরের কাঠামোয় 
সবচেয়ে লক্ষণীয় অংশ হচ্ছে 
বুকের হাড়, যার নাম স্টারনাম 
(96০100107 ) বা উরুফলক। 
এই হাঁড়টি মস্ত এবং বুকের 
নিচের দ্রিকে সবখানি অংশ জুড়ে 
এর অবস্থান। বুকের যে মাংস- 
পেশীর সাহাধষোে পাখি ডান। 
নাড়ে তা লাগানো থাকে এই 
২৩ উরঃফলকে। পাখির হাতে 
আধুনিক পাখির কস্কাল। অন্ত (অর্থাৎ ভানায় ) পাঁচটির মধ্যে 
স্টারনাম বা! উরঃফলকটি লক্ষণীয়। তিনটি আঙ্লের চিহ্ন পাওয়া 
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যায় (কোনো কোনো ডাইনোসরের বেলাতেও একই ব্যাপার 
ঘটেছিল )। এই তিনটি আডলও আবার একসঙ্গে জুড়ে গিয়েছে । 
আমরা আগেই জেনেছি, এই তিনটি জুড়ে যাওয়া আঙ্খলের সঙ্গে 
ডানার পর্দাটি লাগানো । 

পাখির কোমরের হাড় বা শ্রোণীচক্র এবং একদল ডাইনোসরের 
আোণীচক্র একই ধরনের--এ কথাটি আগেই বলা হয়েছে। শুধু তাই 
নয়, দ্বিপদী ডাইনোসরের পেছনের পায়ের সঙ্গে পাখির পায়ের 
খুবই মিল। একালের পাখিদের দাত নেই, অনেক উড়ন্ত সরীস্থপ 
ও ডাইনোসরেরও ছিল না। 

সব মিলিয়ে শরীরের গড়নের দিক থেকে পাখি ও ডাইনোসর 
অভিন্ন। এমন কি পাখির পালক থাঁকাটাও একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য 
নাও হতে পারে, কারণ ডাইনোসরদের ছিল আশ । রাসায়নিক 
উপাদান পালকেরও যা, মাশেরও তাই । আশ পরিবন্তিত হতে 
হতে পালকে রূপান্তরিত হওয়াও একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়। 
পাঁখির প্রাচীনতম নিদর্শন এখানো পর্ষস্ত যা পাওয়া গিয়েছে তা 
জুরাসিক কালের । এর! ছিল দাতওলা পাখি । এদের নাম দেওয়া! 
হয়েছে আফিওপ টেরিকৃম্‌ (41090890106915% )। 

১৮৬১ সালের জুনমাসে বাাভেরিয়ার কাছে আবিষ্কৃত হয় একটি 
পাখির পালকের ফসিল, তারপরে আগস্ট মাসে আবিফকৃত হয় আরো! 
কয়েকটি পালক ও একটি মুণ্হীন পাখির কষ্কালের ফসিল। ১৮৭৭ 
সালে আবিষ্কৃত হয় মুড ও ধড় সমেত পুরো একটি পাখির কঙ্কালের 
ফসিল । এই সমস্ত নিদর্শন থেকেই আকিওপ টেরিক্স্‌কে খাড়া করা 
হয়েছে । কঙ্কালের সঙ্গে সঙ্গে পালকগুলোকেও যদি না পাওয়া 
যেত তাহলে আফ্িওপ টেরিকৃস্কে কিছুতেই সরীস্থপ ছাড়া অন্য 
কিছু ভাবা হত না । পাঁলকগুলো পাওয়া গেছে বলেই আকিওপ 
টেরিকৃস্‌ পাখির মধাদা পেয়েছে। 

এই ফাতওলা পাখিটি আকারে ছিল একালের একটি পায়রার মতো । 
হাঁড়ওল লেজটি মস্ত, ছু-সারি পালক থাকা সত্বেও সেটিকে সরীস্থপের 
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লেজ বলেই মনে হবে। ডান! খুবই পল্কা, ডানার আঙ্ল 
তিনটিতে নখর থেকে গিয়েছে । উরুফলক পাখিদের মতো বিস্তৃত 
ঢা ২ নয়। একটি হাড়ও ফীপা নয়। 
ঠা ০০ লক্ষণ মিলিয়ে বিচার করলে 
জীবটিকে পাখি না বলে সরীস্থপ 
বলাই সঙ্গত ছিল। নিতান্তই 
্. পালক থাকার জন্যে পাখি 
ট বলতে হচ্ছে। 
টি আকিওপটেরিকৃস্‌ যে-ভাবে 
আকাশে উড়ত তাকে ঠিক ওড়া 
বলে না। মস্ত হাড়ওলা লেজ, 
নখওলা ডান! ওপায়ের সাহায্যে 
গাছের গা বেয়ে সে উঠে আসত 
গাঁছের খুব উচু একটা ভালে, সেখান থেকে বাছুড়ের মতো মাথা 
নিচু করে ঝুলত, ঝুপ. করে পড়তে দিত নিজেকে । পড়তে পড়তে 
যথেষ্ট বেগ হবার পদ্রে ডানা মেলে দিয়ে হাওয়ায় ভাসত। এই 
ধরনের ওড়াকে প্যারাস্থটের সাহায্যে লাফ দেওয়ার সঙ্গে তুলন! 
কর! যেতে পারে । 
ক্রিটাশুস কালের পাখিরা কিন্তু সত্যিকারের পাখির অনেক 
কাছাকাছি, যদিও তখনো পর্যন্ত তাদের ঠোটে দাত থেকে গিয়েছে। 
একটির নাম হেস্পেরোনিস ( 7753261015015 )। শরীরের গড়নের 
দিক থেকে এই পাখিটির সঙ্গে সত্যিকারের পাখির তফাৎ খুব 
সামান্যই । কিন্তু এই পাখিটি উড়তে পারত না। জলে সাঁতার 
কাটতে ও ডুব দ্রিতে ছিল খুবই পটু । তিন ফুট পর্যন্ত লম্বা হত। 
একালের পেন্কুইনের সঙ্গে এই পাখিটিকে তুলনা করা! চলে । 
আরেকটির নাম ইকৃথিওনিস (1017075010015 )। এই পাখিটিরও 
দাত ছিল। বাস করত জলে। এই কারণে অনেক সময়ে বলা হয়ে 
থাকে “মাছ-পাখি। তা সত্বেও মাছ কিন্ত কোনো দিক থেকেই 





আকিওপ টেরিক্স 
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নয়, প্রায় সবাংশেই পাখি, ছুটি ডানাঁও ছিল খুবই শক্তিশালী । 
মধ্যজীবীয় যুগের শেষদিকে পাখিরা দ্রাতহীন হতে শুরু করে। 
নবজীবীয় যুগ শুরু হবার পরে পুরোপুরি আধুনিক অর্থেই পাখির 
সাক্ষাৎ পাঁওয়া যায়। 


কুমির 
ডাইনোসর-বংশের আরো একটি শাখা থেকে গিয়েছে যে-সম্পর্কে 
কিছু আলোচনা! দরকার। এই শাখাটি কুমিরের। এমনিতে 
চোখের দেখায় মনে হতে পারে, বংশের লক্ষণ এই জীবটির মধ্যে 
আর বিশেষ কিছু নেই । তবুও লক্ষণীয় বিবয় এই যে ডাইনোসর 
ংশের ধারা বহন করে এই কুমিররা গত পনেরো কোটি বছর ধরে 
প্রায় একই রকমের জীবন কাটিয়ে আসছে । এদের প্রবল- 
প্রতাপান্বিত জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা অভ্যুদয় ও পতনের পাল! শেষ করে 
পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত-কিন্ত এরা পনেরো কোটি বছর আগেও যা 
এখনো তাই । 
কুমিরের প্রথম আবির্ভীব হয়েছিল জুরাসিক কালে । থেকোডোন্ট 
থেকে বিবর্তনের একটি ধাপেই সরাসরি কুমির মাঝখানে কোনে। 
পর্ব নেই। সে-সময়ে এরা ছিল সামুদ্রিক জীব। আকীারেও ছিল 
অনেক বড়ো । পরে ক্রিটাশুস কালে ছোট ছোট কুমিরের আবির্ভাব 
হয়) যেগুলো সবদিক থেকেই ছিল আজকালকার কুমিরের মতো । 
ডাইনোসর-বংশের আলোচনা এখানেই শেষ করা যেতে পারে। 
দ্বিপদী থেকোডোন্ট থেকে উদ্ভুত হয়ে যে বিচিত্র জীবজগতটি কয়েক 
কোটি বছর ধরে এই পৃথিবীর জলে-স্থলে-আকাঁশে আধিপত্য বিস্তার 
করেছিল, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে আধিপত্য-বিস্তারী সরীস্থপ, 
তাঁদের সম্পর্কে অবশ্যই বলার কথা এত সহজে ফুরিয়ে যাবার নয়। 
জীববিজ্ঞানীরা মধ্যজীবীয় যুগের জীবনের এই আশ্চর্য প্রকীশকে 
নানা ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছেন ও তাই নিয়ে মোটা মোটা 
বই লিখেছেন। এই মধ্যজীবীয় যুগ নিয়েই প্রযোজকর! তুলেছেন 
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চলচ্চিত্র, লেখকরা! স্থষ্টি করেছেন স্মরণীয় কাহিনী । তবুও মনে হয়, 
মাত্র কয়েকটি ফসিলের অক্ষরে এই বিস্ফারিত সরীক্থপ-জগৎ সম্পর্কে 
যতোটুকু আমরা জানতে পেরেছি, তা হয়তো বাস্তবের অতি 
অকিঞ্চিংকর অংশ মাত্র। যতোটুকু জেনে আমরা বিস্মিত হচ্ছি, 
বাস্তব হয়তো তার চেয়েও অনেক বেশি বিস্ময়কর। তবুও প্রাণের 
উৎসে অভিযানে সরীশ্থপ-জগৎ থেকে আমাদের এখানেই বিদায় 
নিতে হবে। 

তবে সরীস্থপ-জগতের একেবারে আদিতে যে-জীবটির অধিষ্ঠান তাকে 
আরেক বার স্মরণ করব। ৮৭ পৃষ্ঠার ছবিতে দেখা যাবে, সেমূরিয়া 
থেকে একটি শাখ। অগ্রসর হয়েছে স্তন্যপায়ীদের দিকে । আমাদেরও 
এবার এই বিশেষ দিকে অগ্রসর হতে হবে। 

তার আগে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাওয়া দরকার । সরীশ্যপ- 
জগতের অবলুপ্তির কারণ কী? মাত্র কয়েক লক্ষ বছরের মধ্যে 
(ভৌগোলিক পরিবর্তনের পক্ষে কয়েক লক্ষ বছর একটি নিমেষ 
মাত্র) জীবজগতে এত বড়ো একটা বিপর্যয় কি করে ঘটতে 
পারল ? 

জীববিজ্ঞানীর! নানা রকমের অনুমান করেছেন। কিন্তু খুব সম্ভবত 
ব্যাপারটি ঘটেছে ভূ-পরিবর্তনের জন্যে । 

টারশিয়ারি কালটি শুরু হবার সময়ে বড়ো, রকমের একটা ভূঁ-বিপ্রব 
চলছিল। সেট ছিল আল্ল স, হিমালয় ও রকি পৰতমালার স্থপ্তিকাল। 
আবহাওয়া ও ভূ-সংস্থানে এসে গিয়েছিল বড়ো রকমের পরিবর্তন । 
এই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সরীস্থপরা খাপ খাইয়ে চলতে পারেনি, 
স্তন্তপায়ীরা পেরেছিল। ফলে জরীস্থপদের অবলুপ্তি, স্তন্তপায়ীদের 
'আধিপত্য। এই যুগান্তকারী ঘটন1 ঘটে গেল ঘ্ুণ্যমান মঞ্চের 
পট-পরিবর্তনের মতো । পুরনো! সাজসজ্জা, পুরনো সমাবেশ নেপথ্যে 
অপসারিত-_-এখন নতুন মঞ্চ নতুন আয়োজন । 





স্তন্যপাশ্ীন্প স্বুগ 
সে বিস্ময় পুষ্পে পর্ণে গন্ধে বর্ণে ফেটে ফেটে পড়ে; 


প্রাণের ছুরস্ত ঝড়ে, 
রূপের উন্মত্ত নৃত্যে, বিশ্বময় 
ছড়ায় দক্ষিণে বামে স্থজন প্রলয় ; 

সে বিশ্ময় স্বখে ছুঃখে গজি উঠি কয়, 

জয়, জয়, জয় ॥ 
আজ থেকে সাত কোটি বছর আগে পুথিবী থেকে সরীশ্যপরা 
নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। অথচ তার আগে পনেরো কোটি বছর 
ধরে এই জরীস্থপদেরই আধিপত্য ছিল এই পৃথিবীতে । জীবজগতের 
ইতিহাসে এমন বিপর্যয়ের দৃষ্টান্ত ছুটি নেই । আজকের দিনে 
অতীতের সেই পৃথিবীজয়ী সরীস্থপদের নগণ্য সাক্ষ্য বহন করে 
বেঁচে আছে কয়েক জাঁতের গিরগিটি, কচ্ছপ, সাপ ও কুমির। এই 
বেঁচে থাকাও কোনো রকমে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা মাত্র। সরীস্থপদের 

যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে । 

জীবজগতে এখন স্তন্তপায়ীদের আধিপত্য। আজকের পুথিবীর 
'জলহাওয়া-পরিবেশ বিশেষ করে যেন এই স্তন্তপায়ীদের জন্যেই 
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তৈরি। সরীস্থপদের তুলনায় স্তন্থপায়ীরা আকারে তেমন বিপুল নয়, 
বিক্রমে তেমন প্রবল নয়; কিন্তু বৈচিত্র্ে, ব্যাপকতায় ও 
পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতায় স্তন্তপায়ীদের স্থান 
সরীম্থপদের চেয়ে অনেক উচুতে। মানুষের কথা বাদ দিয়ে এই 
মন্তব্য করছি, কারণ মানুষ জীব হিসেবে এতই শ্রেষ্ঠ যে মানুষের 
তুলনা একমাত্র মানুষই । 

কিন্তু তাই বলে এমন কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে 
নবজীবীয় যুগ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আচমকা মাটি ফু'ড়ে এই 
স্তন্তপায়ীদের আবিতাব হয়েছে । স্তন্তপায়ীদের ইতিহাস তার আগে 
অন্তত আরো তেরো কোটি বছরের । জীববিজ্ঞানীদের মতে, আজ 
থেকে কুড়ি কোটি বছর আগে পাগিয়ান সময়কালেই এই পৃথিবীতে 
এমন জীবের অস্তিত্ব পাওয়া যেতে পারত যাদের বিবর্তনের ঝোঁক 
ছিল স্তন্যপায়ী হবার দিকে, যারা ছিল সরীস্থপ ও স্তন্তপায়ীর 
মাঝামাঝি অবস্থায়। এমন কি আজকের দিনেও কোনো কোনো! 
স্তন্যপায়ী অতীতের সরীস্থপ-জন্মের সমস্ত লক্ষণ একেবারে মুছে 
ফেলতে পারেনি । ভাবলে অবাক হতে হয়, কুড়ি কোটি বছর 
আগে যাদের আবির্ভাব, যারা ছিল না-পুরোপুরি-সরীন্থপ না- 
পুরোপুরি-স্তন্পায়ী, আকারে ও ক্ষমতায় যারা ছিল সরীস্ষপাদের 
তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ__গোট। মধ্যজীবীয় যুগে প্রবলপরাক্রান্ত 
সরীন্থপদের পায়ে পায়ে থেকেও তারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে 
রাখতে পেরেছিল! আজকের দিনে স্তন্যপায়ীদের কৃতিত্ব চোখ 
মেললেই দেখা চলে, সেজন্য কোনে প্রমাণ উপস্থিত করতে হয় না। 
কিন্তু মধ্যজীবীয় যুগে নিজেদের সামান্য অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে 
পারার মধ্যেও স্তন্যপায়ীদের কম কৃতিত্বের পরিচয় ছিল না। 

প্রাণের উৎসে অভিযানে আমাদের বিশেষ করে এই কৃতিত্বের 
নিদর্শনগুলির দিকেই চোখ রাখতে হবে। 

কিন্ত তাঁর আগে একজন মানুষের গল্প বলে নিতে চাই, যিনি প্রথম 
অতীতের কৃতিত্বের নিদর্শনগুলিকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করবার 
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পথনির্দেশ করেছিলেন। এই মানুষটির নাম জ্যা-লেয়োপোল্ড- 
নিকোল্স্-ফ্রেডেরিক কুভিএর। বা, যে নামে তিনি প্রিচিত, জর্জ 
কুভিএর। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে, জাতিতে ফরাসী । 


জর্জ কুভিএর 

১৭৮৯ সালে যখন ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ ফ্রান্সের সিংহ।সনকে কাপিয়ে 
তুলেছিল, তখন কু(ভিএর-এর বয়স ছিল কুড়ি, অর্থাৎ তখন তিনি পূর্ণ 
যুবক। কিন্তু ত। সত্বেও বিপ্লব সম্পর্কে তার কোনো আগ্রহ ছিল 
না। সে-সময়ে তার জীবন কাটছিল নর্ম্যাণ্ডির উপকূলে । সারাদিন 
ধরে তিনি সংগ্রহ করতেন নান। অদ্ভুতদর্শন সামুদ্রিক জীব এবং অসীম 
ধর্ষধের সঙ্গে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করতেন। শান্ত অন্ুন্তেজিত 
দ্রিনগুলি নতুন নতুন অভিজ্ঞতার পু*জি সঞ্চয় করে একটি একটি করে 
খসে পড়ত । 

তখনো পধন্ত 'এই ধারণ' স্পষ্ট হয়নি যে পৃথিবীর এই জীবজগতকে 
আশ্রয় করে একই প্রাণ নান। রূপে প্রকাশ পেয়েছে এবং রূপ থেকে 
রূপান্তর গ্রহণের মধ্যেও একটা নিয়ম আছে, সম্পর্কের স্বত্র আছে। 
প্রাণের প্রকাশকে যদি এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্লেষণ করা 
যায় তাহলে লক্ষ্য কর! যাবে, প্রাণের প্রকাশ সরল খেকে জটিল 
হয়েছে নিদিষ্ট ও স্পষ্ট এক-একটি ধাপ পার হয়ে হয়ে। কুভিএর-এর 
সময়ে এই দৃষ্টিভঙ্গি অন করা বড়ো। সহজ ছিল না, কুভিএর-এর 
আগের কালে তো আরো নয়। তবুও এই প্রসঙ্গে কভিএর-এর আগের 
কালের একজন বিজ্ঞানীর নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। তিনি 
সুইডেনের বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী ক্যারৌল।স লিনীয়াস (081015 
1[,110179505, 1707-73 )। প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের ধারণায় তিনি 
একটা শৃঙ্খলা আনতে "পেরেছিলেন এবং প্রাণী ও উদ্ভিদকে বিভিন্ন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করার একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন । তার 
প্রবত্তিত পদ্ধতিটিই এখনো পর্যন্ত অন্ুস্থত হচ্ছে। লিনীয়াসের 
গবেষণা থেকে এই স্বীকৃতি পাওয়া গেল যে জীবজগতের বিভিন্ন 
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সাতাশ__?৭ 


প্রজাতির মধ্যে সাদৃশ্য আছে এবং সাদৃশ্তের মাত্রা অনুসারে 
শ্রেণীকরণ সন্তব। লিনীয়াসের বিখ্যাত গ্রন্থটি ( 55506108 
৪৮18০) প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৩৫ সালে। ডারউইনের 
“অরিজিন অফ স্পিসিস' আরো! প্রায় সোয়া-শো। বছর পরের ঘটনা। 
প্রথম ঘটনাটি দ্বিতীয় ঘটনার পথ রচনা করেছিল । লিনীয়াসের 
গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পরেই তুলনামূলক শারীরবিদ্ঠা ও জীবাশ্ম- 
বিগ্ভার অনুশীলনে আগ্রহ স্থ্টি হয়। 

কুভিএর যে-সময়ে নরন্যাপ্ডির উপকূলে সামুদ্রিক জীবের উপকরণ 
সংগ্রহ করছিলেন তখনো! এই গ্রন্থটিই তাকে সঠিক পথে অগ্রসর 
হতে সাহায্য করেছিল। তাঁর গবেষণার ফলে সামুদ্রিক জীব সম্পর্কে 
অনেক ভূল ধারণা দূর হয়েছিল ও অনেক নতুন আবিষ্কার সম্ভব 
হয়েছিল । 

এই সময়ে কয়েকটি ব্যক্তিগত যোগাযোগের সুত্র কুভিএরকে সাহায্য 
করেছিল এবং তারই ফলে ১৭৯৫ সালে ছাবিবশ বছর বয়সে তিনি 
প্যারিসে আসতে পেরেছিলেন ও প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক হয়েছিলেন। 
অধ্যাপনা ও গবেষণা উভয় ক্ষেত্রেই তার কৃতিত্ব ছিল অনন্যসাধারণ। 
১৭৯৮ সালে তীর প্রথম মৌলিক গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, 
যার বিষয়বস্তব ছিল প্রাণীজগতের শ্রেণীকরণ সম্পকিত প্রস্তাব । 
১৮০২ সালে তিনি প্যারিসের বিখ্যাত ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়মের 
শারীরবিগ্ভার অধ্যাপক হয়েছিলেন। 

এই সময়ে ঘটনাক্রমে তিনি প্যারিসের জিপ সাম খনি-অঞ্চল থেকে 
আনেকগুলে। ফসিল সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। এই ফসিলগুলো। ছিল 
হাড় ও দীত-__সংখ্যায় কয়েক-শো।। কিন্তু সবই টুকরো-টুকরো, 
ভাঁডা-ভাঙা। কোন্টির সঙ্গে কোন্টিকে জোড়া লাগাতে হবে__তা! 
স্থির করতে গিয়ে কুভিএর একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। 
তারপরে শুরু হল এক আশ্চর্য গবেষণা । কয়েক-শো হাড় ও 
তের টুকরো নিয়ে এক নতুন ধরনের খেলাঘরের পত্তন। এই 
খেলাঘরের সমস্যাটি বড়ো সহজ নয়_ লক্ষণ মিলিয়ে এমনভাবে 
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টুকরোগুলোকে সাজানো যাতে নিভূলিভাবে বোঝা যায়, সম্পূর্ণ 
একটি জীব খাঁড়। করতে হলে কোন্‌ হাঁড়টির সঙ্গে অন্য কোন্‌ হাড় 
জোড় লাগতে হবে, কোন্‌ দাতটির সঙ্গে অন্য কোন্‌ দাত, কোন্‌ 
মুঞুটির সঙ্গে কোন্‌ প্রত্যঙ্গ, ইত্যাদি। গোলকধণাধার খেলার চেয়েও 
এ খেলাটি জটিল। কারণ, কোথায় শুরু কোথায় শেষ তার কোনো! 
হদিশ এ-খেলায় নেই । সবটাই যুক্তি দিয়ে তৈরি করে নিতে 
হবে। 

প্রথমে তিনি নজর দিলেন দ্রাতগুলোর দিকে । দু-ধরনের দাত 
পাওয়া যাচ্ছে পেষণ ও শ্ব। পেষণ দ্রাতগুলোর মধ্যে মোটা মুনি 
কোনো অমিল নেই । কিন্ত শ্ব-্দাোতে আছে। কোনোটা লম্বা; 
কোনোটা ছোট । লঙ্বা শ্ব-্দীতগুলে নিশ্চয়ই পেষণ দীতের বাইরে 
এসে পড়ত। 

তারপরে মাথার খুলির হাড়। এক্ষেত্রেও দেখা গেল সব হাড় এক 
রকমের নয়। লক্ষণ মিলিয়ে জোড় মেলাতে গিয়ে ছুটি পৃথক মুর 
আভাস পাওয়া গেল। 

তারপরে অর্গপ্রত্যঙ্গের হাড়। এক্ষেত্রেও একই পদ্ধতিতে বিচার- 
বিশ্লেষণ । 

শেষ পর্ধস্ত কুভিএর-এর সিদ্ধান্ত হল: পেবণ-দাতগুলেো! আধুনিক 
গণগ্ডারের সঙ্গে তুলনীয় কোনো জীবের । জীবগুলো তৃণভোজী এবং 
তাদের গায়ের চামড়া খুবই পুরু । কিন্তু শ্ব-দীত রয়েছে ছু-ধরনের। 
তখন সিদ্ধান্ত হল : পাশাপাশি ছু-ধরনের পুরু চামড়াওলা তৃণভোজী 
জীবের অস্তিত্ব ছিল। একটির নাম তিনি দিলেন আযানোপ্লোথেরিয়াম 
(&15901060.67010 ), অপরটির প্যালিওথেরিয়াম (0৪9196০- 
07611010) )। এই নামের অর্থ-_-প্রথমটির “অস্ত্রহীন বন্য জন্ত” 
দ্বিতীয়টির প্রাচীন বন্য জন্ত। প্রথমটি ছিল ছোট শ্ব-্দটাতওলা, 
দিতীয়টি লম্ব। শ্ব-্দীতওলা। পরের সমস্তা ছিল দীতের সঙ্গে 
মাথার খুলির জোড় লাগানো, তারপরে মুণ্ডর সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের | 
যুক্তির পরে যুক্তি বিস্তার করে তিনি প্রত্যেকটি সমস্তার মীমাংসা 
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করলেন। এই ভাবে শেষ পর্যন্ত পাচ কোটি বছর আগে লুপ্ত হয়ে 
যাওয়া ছুটি বন্য জন্তুর পুরো আকৃতির আভাস ফুটে উঠল। কুভিএর 
সত্যি সত্যিই কাগজে কলমে ছবি একে জন্তছুটিকে জনসমক্ষে হাজির 
করলেন 
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(ওপরের সারি) আনোধ্রোথেরিয়াম, (নিচের সারি) প্যালিওথেরিয়াম 
জিপসাম খনি-অঞ্চল থেকে পাওয়া কয়েক টুকরো ফধিল বিচার করে 
কুভিএর এই ছুটি স্তন্যপায়ীর সম্পূর্ণ আরুতি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন । 


গধু কয়েকটি হাড়ের টুকরো ও ভাঙা দাঁত থেকে পুরো জন্তটিকে গড়ে 
তোলার প্রচেষ্টা এই প্রথম | প্রচেষ্টাটি দুঃসাহসিক নিশ্চয়ই, আশ্চর্য ও 
বটে। কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য, অল্প কিছুদিনের মধ্যে জিপসাম 
খনি-অঞ্চল থেকে প্যালিওথেরিয়ামের আঁস্তো একটি কম্কাল আবিষ্কৃত 
হল এবং দেখা গেল যে সামান্য দু-একটি খু'টিনাটির ব্যাপার বাদ 
দিলে কুভিএর-এর আঁক ছবির সঙ্গে কঙ্কালের হুবহু মিল। প্যারিসের 
ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের প্রদর্শনী কক্ষে আজও কুভিএর-এর আকা 
ছবি ও ক্কালটি পাশাপাঁশি রাখা আছে। আসল ঘটন। ধার জান। 
নেই তিনি নিশ্চয়ই মনে করবেন, কঙ্কীলটি দেখেই ছবিটি আক! 
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হয়েছে। এই আঁশ্্য কাগুটি ঘটিয়ে কুভিএর ছুটি নতুন বিজ্ঞানের 
পন্তন করলেন : জীবাশ্মবিদ্যা ও তুলনামূলক শারীরবিদ্ভা। কুভিএর-এর 
প্রদশিত পদ্ধতি অন্তনরণ করেই তারপর থেকে কসিলের নিদর্শন 
থেকে মেকদণ্ডী জীবের পুর্ণ অবয়বকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু 
হয়েছে। 

১৮১১ ও ১৮১৩ সালে কৃভিএর-এর পাঁচ খণ্ড রচনাবলী প্রকাশিত হয়। 
তার মধ্যে চারটি খণ্ডেই ছিল স্তন্যপায়ীদের সম্পর্কে আলো চন! । 
তারপরে ১৮২৮ সালে প্রকাশিত হয় মাছের জীবন-কথা, ১৮৩০ 
সালে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ইতিহাস। ১৮৩২ সালের ১৩ই মে কলেরা 
রোগে তার মৃত্যু | 

কুভিএর নিজে কিন্ত বিশ্বাস করতেন না যে প্রজাতির ক্রম-পরিবর্তন 
হতে পারে। অথচ তিনি নিজেই এমন সমস্ত প্রজাতির নিদর্শন 
সাবিফার করেছিলেন যারা বহু আগেই পৃথিবী থেকে লোপ 
পেয়েছে । এ-সম্পর্কে তার একটা ব্যাখাঁও ছিল। সবগ্রাপী এক 
বিপর্যয়ে একসময়ে পৃথিবীব সমস্ত প্রজাতি ধ্বংস হয়েছিল। তারপরে 
নতুন করে হ্ষ্টি হয়েছে প্রাণী ও উদ্ভিদ। খ্যাতি ও প্রতিপত্তি 
হ।সনে দাড়িয়ে তিনি কিছুকালের জন্যে এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠাও 
দিতে পেরেছিলেন । 

কিন্তু তুলনামূলক শীরীরবিষ্ঠ।র যে নতুন টেকনিক তিনি প্রবর্তন করে 
গেলেন তার চর্চা অব্যাহত থাকল এবং তারই ফলে শেষ পরন্ত 
নিঃসংশয়ে স্বীকার করে নিতে হল যে, প্রজাতিরও ক্রম-পরিবর্তন 
ঘটেছে । এই ক্রম-পরিবর্তনের ধারাকে অন্থসরণ করা হল মাছ 
থেকে উভচর জীব পধান্ত, উভচর জীব থেকে সরীস্যপ পর্ষস্ত। এ 
থেকে জাঁনা গেল জীবজগৎ কি-ভ।বে মহাদেশ জয় করেছিল । আরো 
জান1 গেল স্তন্তপায়ীরা কি-ভাবে বিশ্বজয়ের জন্তে প্রস্তত হচ্ছিল । 


সরী্প থেকে স্তন্পায়ী 
কুভিএর-এর পরবর্তী কালের স্বনামখ্যাত জীবাশ্মবিদ ছিলেন স্যার 
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রিচার্ড আওয়েন । তিনিই প্রথম ঘোষণ। করেছিলেন যে স্তন্তপায়ীদের 
সঙ্গে সরীম্থপদের অদ্ভুত একটা যোগন্ত্র থেকে গিয়েছে। এ-সিদ্ধান্তে 
তিনি পৌছেছিলেন বিশেষ একটি ফসিল পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার 
পরে। প্রমাণ এমনই অকাট্য ছিল যে সিদ্ধান্তকে কিছুতেই এড়িয়ে 
যাওয়া চলত না । 

রিচ্ড আওয়েনের নাম এই বইয়ে আগেও একবার উল্লিখিত 
হয়েছে । তিনিই ছিলেন “ডাইনোসর” শব্দটির উদ্ভাবক | সেটা 
ছিল ইংরেজি ১৮৪১ সাল, তার বয়স তখন আঁটব্রিশ বছর। তিনি 
প্রথমে সাধারণ ভাবে বিশ্ববিচ্ঞ।লয়ের পাঠ শেষ করে সাধারণভাবে 
অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। তারপরে তিনি চিকিৎসা- 
বি্যায় ডিপ্লোমা অর্জন করেছিলেন ও লগ্তনের রয়েল কলেজ অফ 
সার্জন্সএ অধ্যাপক হয়েছিলেন । এই সময়ে জীবাশ্মবিষ্ভা। সম্পকে 
তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বিষয়টিকে আশ্রয় করে তার অসাধারণত্ব 
প্রকাশ পেতে থাকে । মেরুদণ্ডতী জীবের, বিশেষ করে সরীস্যপের 
ফসিল পর্যবেক্ষণে ও বিশ্লেষণে তিনি হয়ে উঠেন বিশেষ পারদশীর্ণ। 
কিছু দিনের মধ্যেই তিনি লগ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মের প্রাণিবৃত্বাস্ত 
বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই পদটি বিশেষ করে তারই জন্যে 
তৈরী এবং তিনি নিজের যোগ্যতার প্রমাণও দিয়েছিলেন । প্রাণি- 
বৃন্তাম্ত বিভাগের নুন্দর প্রদর্শনী-কক্ষটি তীরই উদ্ভোগে 
রূপায়িত। 

১৮৫০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পাওয়া একটি কফসিল-সরীস্থপ 
পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের জন্যে তার কাঁছে পাঠানো হয়। এই 
ফসিলটিকে খঁ,টিয়ে বিচার করতে গিয়ে কতকগুলো আশ্চর্য লক্ষণ 
তাঁর চোখে পড়ে যাঁয়। জীবটির চেহারা সরীস্থপের কিন্তু বৈশিষ্ট্য 
স্তন্যপায়ীর । 

প্রথমেই তিনি লক্ষ্য করলেন যে জীবটির দাত অন্য ধরনের । দীতের 
সারিতে ছু'চলে। মুখওল] শ্বর্টীত রয়েছে, সঙ্গে মন্যান্ত দাত 
যেগুলাকে বলা চলে পেষণ £ ছেদন দাত বলে কিছু নেই। দাঁতের 
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সারিতে এই রকমফের, এটা বিশেষ করে স্তন্তপায়ীদেরই বৈশি্ট্য-_ 
সরীশ্থপদের মুখে দাত হয়ে থাকে সবই এক রকমের । অন্যদিকে 
দেখা গেল জীবটির ঠোঁটের গড়ন কোনো কোনো তণভোজী সরীস্থপের 
মতো । তারপরে মাথার খুলির অন্যান্য হাড়ের গড়নে ও বিন্তাসেও 
তিনি এমন সমস্ত বেশিষ্ট্েব সন্ধান পেলেন পা স্তন্তপায়ীদের মধোই 
লক্দা করা যায়। এই বিচিত্র লক্ষণযুক্ত জীবটির নান তিনি দিলেন 
ভিসিনোডোন (10105009007 )।  জীবটি আঁধা-সরীস্থপ, 
আধা-স্তন্তপায়ী। 

তারপরে এই একটি 





মাত্র সাক্ষ্ের ভিত্তিতেই / রি ৮ 

তনি সে-সময়ের পক্ষে ৫ : ২২ ২ ১০--২১ 
পাঁিনাতার ৮০৮৪ 745 

অতান্ত দুঃসাহসিক একটি 9১) 

ঘেষণা করে বসলেন। ডিসিনৌডোন 


তিনি বললেন যে স্তিন্ত- 

পায়ীদের উৎপত্তি অন্তসন্ধান করতে হবে সরীস্থপদের মধ্যে 

গত ত্রিশ বছরে উত্তর আমেরিকা, সাইবেবিয়। ও দক্ষিণ আফ্রিকায় 
এমন অজন্্র ফসিল পাওয়া গিয়েছে যা স্তার আওয়েনের 'এই উক্তির 
সপক্ষে নিঃসন্দেহ প্রমাণ । একটি বা ছুটি নঘ, অজত্র ফসিল, যার 
মধ্যে সরীস্থপ থেকে স্তন্তপায়ীর বিবর্তনের প্রতোকটি ধাপ পাঠ করা 
যেতে পাঁরে। লক্ষণগুলো এমনই ঘষে কিছুতেই জোর বরে বল 
সম্ভব নয় যে লক্ষণগুলো! সরীস্পেব না স্তন্থাপায়ীর । বলতে হবে, 
সরীন্থপও বটে, স্তন্যপায়ী বটে। অর্থাৎ) দুই-ই । কিন্ত ক্রমেই 
সরীস্থপ-লক্ষণ অস্পষ্ট হচ্ছে, স্তন্যপায়ী লক্ষণ প্রকট । স্তন্তপায়ীর 
লক্ষণযুক্ত সরীস্থপ হয়ে উঠেছে সরীস্থপের লক্ষণবুগ্ত স্তন্তপায়ী । 
প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল আজ থেকে কুড়ি কোটি বছর আগ 
পাগ্সিয়ান কাঁলে। সেই সময়েই এই পৃথিবীতে এমন কয়েকটি জীব 
চলাফেরা করত যাঁরা চেহারায়, স্বভাবে ও মন্য সমস্ত দিকে ছিল 
সরীস্থপ কিন্ত যাদের শারীরিক গড়নে স্তন্তপায়ীর কিছু কিছু লক্ষণ 
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প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। এমনি একটি জীবের নাম দেওয়া 
হয়েছে ডাইমেউ্রোডোন (10100669001) )। এই জীবটির পিঠে 
ছিল একস।র কাট! আর কীটাগুলো একটি পর্দার দ্বারা যুক্ত । মনে 
হতে পারত জীবটির চলাফেরা যেন পিঠের ওপরে নৌকোর মতো 
পাল খাটিয়ে । এই মাংসাী জীবটি অন্য সমস্ত দ্রিক থেকেই 
সরীস্থপ, শুধু মাথার খুলির কয়েকটি হাড়ের গড়নে নয়। হাড়ের 
বিশেষ গড়নের মধ্যে স্তন্যপায়ী হবার ঝৌঁক দেখা দিয়েছে। 

লক্গয করবার বিষয় এই যে, বাপারটি এমন এক সময়ে ঘটছিল 
যখন এমন কি ডাইনোসরদেরও উদ্ভব হয়নি, সেমুরিয়া থেকে সবে 
সরীক্মপদের বংশবিস্ত।র ডালপালা মেলতে শুরু করেছিল । তাঁর 
মানে কথাটা দাড়ায় এই যে, প্রকৃতি-রাঁজ্যে যখন সরীন্ষপরাই 
প্রাণের সফলতম নিদর্শন বলে চিহ্নিত হচ্ছিল, তখনো, যতো 
শগোচরেই হোক, স্তন্যপায়ী হবার দিকেও একটি পরীক্ষাঁকাধ 
প।শাপাশি চলছিল। একথাটা মনে রাখা দরকার যে প্রকৃতি- 
রাজ্যে অনবরত বিবিধায়ন ঘটছে এবং তার মধ্যে দিয়ে সব সময়েই 
অজস্র পরীক্ষাকার্য অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে । কোনোটি সফল হয়, 
কোনোটি ব্যর্থ। যেমন, সীলাকন্থ প্রকৃতিরাজ্যের একটি বার্থ 
পরীক্ষা । আর সফল পরীক্ষার অজজ্র নিদর্শন তো চোখের ওপরেই 
দেখা যাচ্ছে_আমরা নিজেরা তো সফলতম | 

যাই হোক, স্তন্তপায়ী হবার দিকে পরীক্ষাকারধের আরো কয়েকটি 
নিদর্শনের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। এমনি আরেকটি 
জীবের নাম দেওয়া হয়েছে ডাইনোসেফালাস (1)1100611)9105 )। 
এই জীবটির মধ্যে এমন ছুটি বিশেষ লক্ষণ ফুটে উঠেছিল যা পুরো- 
পুরি অর্থেই স্তন্তপায়ী-ন্থুলভ। প্রথম লক্ষণটি পায়ে, দ্বিতীয়টি 
দাঁতে । আমরা জানি, সরীন্থপদের হাটার ধরন আর স্তন্তপায়ীদের 
হাটার ধরন এক রকমের নয়। ডাইনোসেফালাসের পায়ের 
বিন্যাসে এমন পরিবর্তন এসেছিল যে তার হাটাটি হয়ে উঠেছিল 
স্তন্তপায়ী-ধরনের। তেমনি এসেছিল দাঁতের সারিতে বিভিন্নত। | 
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ছেদন, শ্ব ও পেবণ__এইট তিন ধরনের দাত স্পষ্টতই ডাইনো- 
সেকালাসের মুখের মাড়িতে স্থান করে শিতে পেরেছিল। দাতের 
নিভিন্নত স্তন্যপায়ী জীবেরই বিশেষ লক্ষণ | এমনি দাঁতের বিভিন্নতা 
একই সময়ের আরে কয়েকটি সরীস্থপের মধ্যে লক্ষ্য কৰা! 
গিয়োছে । 

আরেকটি নিদর্শন আজ থেকে আটডে-সভেরো। কোটি বছর আগের 
একটি জীব যার নাম দেওয়া হয়েছে এরিকোলাসেটা (1700018- 
০6118 )1 এই জীবটির ছু-বার দীত গজাত-_-একবার দুধে, 
আরেকবার বয়সর | 

আলোচনায় আরো অগ্রসর হবার আগে, দেখা যাক কী কী লক্ষণে 
স্তন্যপায়ীরা সরীস্তপদের থেকে পুথক । 


সরীস্ষপ ও স্তন্ঠপায়ীর পার্থক; 

একটি পার্থকা তো সহজেই চোখে পড়ে। স্তম্তপাঁয়ীদের গায়ে 
থাকে লোম, সরীন্পপদের গায়ে আশ। অপর একটি পার্থক্য 
সম্পর্কেও তয়তো আনাদের মনেকেরই অভিজ্ঞতা আছে। সরীল্গপ- 
দের শরীরের তাপমাত্রা পরিবর্তনশীল ( এই কারণে সবীস্থপাদের 
বলা হয় ঠাণ্ডা রক্তেব জীব ), আ।র স্তন্তপায়ীদের শরীরের তাপমাত্র। 
স্থিব ( উঞ্ণ রাক্তের জীব )। তারপরে দাতের কথা । স্তন্তপায়ীদের 
মুখের মাড়িতে তিন ধরনের দাত আছে _কাটবাঁর জন্যে ছেদন, 
কামড়াবার জন্তে শব, গুঁড়োবার জন্যে পেষণ । তাছাড়া স্তন্তপায়ী- 
দের দু-বার দাত ওঠে একবার হধে, আবেকবার বয়সের । 
সরীস্থপদের মুখে দাতের সংখা! যদিও অনেক বেশি কিন্তু তা 
সবই এক ধরনের। তাছাড়া সরীস্থপদের একটি দাত নষ্ট হয়ে 
গেলে সে-জায়গায় আরেকটি দাত গজাতে পারে। 

এসব ছাড়াও কয়েকটি স্থক্ম ব্যাপারে লক্ষণীয় পার্থকা অবশ্যই 
আছে। যেমন, নিচের চোঁয়ালের গড়নে (স্তন্তপায়ীদের নিচের 
চোঁয়ালের গড়ন অনেক বেশি সরল এবং এই কারণে নিচের চোয়াল 
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নাড়াবার ভঙ্গিও ভিন্নতর )। যেমন, শিরর্দাড়ার ওপরে মুণুটি 
খাড়া হয়ে থাকবার কায়দায় (স্তন্তপায়ীরা! সবদিকেই স্বচ্ছন্দ ভাবে 
মুড ঘোরাতে পারে )। যেমন, শিরর্দাড়ার বিভক্তিতে (স্তন্- 
পায়ীদের শিরদাড়া কয়েকটি এলাকায় বিভক্ত ), ইত্যাদি। 

বলা বাহুলা, সরীহ্ছপ ও স্তন্যপায়ীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য 
বাচ্চা হবার পদ্ধতিতে । সরীস্থপ ভিম পেড়েই খালাস। স্তন্য- 
পায়ীর বাচ্চা বড়ো হয় মায়ের পেটে জণ অবস্থায় । এই ভ্রণটি 
মায়ের শরীর থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে একটি ফুলের (018001018) 
সাহাঁযো। এইভাবে মায়ের পেটে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত অবস্থায় থেকে 
জণটি দিনে দিনে পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে এবং পূর্ণাঙ্গ হবার পরেই ভূমিষ্ট 
হয়। স্তন্তপায়ীদের বংশরক্ষা-পদ্ধতি জীবজগতে সবচেয়ে উন্নত ও 
ক্রটিহীন। আমরা আগে আলোচনা করেছি, সরীন্থপরা শক্ত 
খোলাওল। ডিম পাড়ত বলে জলের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছিল । 
কিন্ত স্তন্যপাঁয়ীরা গর্ভধারণ করে বলে সকল বন্ধন থেকেই মুক্ত । 
এই কারণে সারা পৃথিবীতেই তাদের আধিপত্য । 

তবে স্তন্যপায়ীরা একেবারে সরাসরি বংশরক্ষার এই পদ্ধতিতে 
উত্তীর্ণ হয়নি। মাঝখানে একটি পাপ থেকে গিয়েছে। এই 
ধাপটিকে বলা হয় অস্কগর্ভ (%41587181) | এক্ষেত্রে ভ্রণ মায়ের 
পেটে বড়ো হয় না, গর্ভসঞ্চারের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই জবণটি 
মায়ের পেট থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং মায়ের পেটের নিচের 
দিকের একটি থলিতে আশ্রয় প্রায় । জ্ণটি তখনে। পর্যন্ত নিরবয়ব, 
না আছে চোখ, না হাত-পা, আর হয়তো! ইঞ্চিখানেক লম্বা । কিন্ত 
এই থলিটির ভেতরের দিকে আছে মাতৃরস নিঃসরণের বৌটা। 
জ্রণ এই বৌটাঁর গায়ে লেগে থাকে । কয়েক সপ্তাহ বা কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে কয়েক মাস এমনি ভাবে কেটে যায়-জ্রণটি হয়ে ওঠে 
পুর্ণিবয়ব একটি ছানা, তার চোখ ফোটে, থলি থেকে মুখ বাড়িয়ে 
পিট পিট করে তাকায় ও বাইরের প্রথিবীট। সম্পর্কে একট ধারণা 
করে নিতে চেষ্টা করে। আরে কিছুদিন কাটে এই থলির আশ্রয়েই, 
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তারপরে এই পুথিবীর শক্ত মাটিতে পা৷ দিয়ে দাঁড়ায়। এমন কি 
আজকের দিনেও অস্টেলিয়ার কোনো কোনো জীব অম্বগর্ভ। 
স্তন্তপায়ীদের বিবর্তনে একেবারে গোড়ার দিকে স্তন্যপায়ীরা নিশ্চয়ই 
এই অস্কগর্ভ পর্যায়টি পার হয়ে এসেছিল । 

আক্ত থেকে সাত কোটি বছর আগে, টারশিয়ারি কাঁলটির যখন 
শুরু, স্তন্তপায়ীদের যুগের স্থত্রপাত। মম্কগর্ভ পর্যায়টি তাতোদিনে 
স্তন্পায়ীরা পার হয়ে এসেছে । তখন খেকে স্তম্তপায়ীদের বাচ্চা 
হবার সময়ে ভ্রণ বড়ো হয় মায়ের পেটের আশ্রয়ে মার প্র্যাসেন্টা 
বা ফুলের সাহাঁবো মায়ের শরীর থেকে পুষ্টিগ্রহণ করে। তখন 
থেকেই শুরু হয় পৃথিবীতে স্তন্তপায়ীদের আধিপত্য । সরীস্থপরা 
প্রায় রাতীরাঁতি নিশ্চিন্ধ হয়ে যেতে থাকে । কোনো রকমে অস্তিত 
টিকিয়ে রাখতে পারে শুধু কয়েক জাতের গিরগিটি, কচ্ছপ, সাপ 
ও কুমির। তারপরে একসময়ে যেমন সরীস্থপদের সংখা! ভু-হু 
করে বেড়ে গিয়েছিল, তেমনি বাড়তে থাকে স্তন্তপায়ীদের 
সংখ্যা । পুথিবীর প্রতিটি আনাচে-কানাচে ভারা স্থান কবে নেয়, 
আয়ন্ত করে পুথিবীর প্রতিটি অংশ। শুধু স্থলভাগ নয়, সমুদ্র 
ও আকাশও। যে পৃথিবী একসময়ে ছিল সবীন্থপের তাই হয়ে 
ওঠে স্তন্যপাঁয়ীর। পৃথিবীতে শুরু হয় পুথিবীর ইতিহাসের 
সবচেয়ে অশ্চর্ষ সম্ভবনা পূর্ণ যুগটি। 

স্তনাপায়ীরাও কেউ ছিল মাংসাশী, কেউ তণভে।জী। হাত্রক্ষার 
পদ্ধতিও ছিল নানা ধরনের। মাংসাশীদের ছিল লম্বা ও ধারালো 
শ্ব্টীত, তীক্ষ পেষণ দাত, পাচটি আওুলযুক্ত থাঁবা ও শক্ত শক্ত 
নখর। তৃণভোজীদের ছিল তীক্ষ ছেদন দাত ও চর্বণ করবার জন্যে 
পেষণ দাত। আর ছিল লিকলিকে লম্বা পা যার সাহাষো 
আক্রমণকারীকে ফাকি দিয়ে নিরাপদ জারগায় পালিয়ে যাঁওয়া 
চলত । অর্থাৎ, আত্মরক্ষার জন্যে আক্রমণ করা বা পলায়ন 
করা__শরীরের অস্ত্রসজ্জা বুঝে হয় প্রথমটি, নয় দ্বিতীয়টি । কিন্তু 
স্তন্তপায়ীদের মধ্যে আরো একটি তৃতীয় দলের উদ্ভব হয়েছিল 
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যাদের শরীরে মাক্রমণ বা পলায়নের উপযোগী স্বাভাবিক কোনো 
অন্ত্সজ্জা ছিল না। ন1 ধারালো দাত, না থাবা, না নখর, না! 
লিকলিকে লম্বা পা। কিন্তু 'এই তৃতীয় দলটিই স্তন্তপায়ীদের মধো 
সবচেয়ে বিশিষ্ট হরে উঠেছিল। তাঁর কারণ, এই তৃতীয় দলটি লাভ 
করেছিল উন্নততর মস্তিক্ষ। এই দলটির নাম দেওয়া হয়েছে: 
প্রা্মেট । বইয়ের শুরুতেই আমরা এদের সম্পর্কে আলোচনা 
করেছি।& জীবজগতের ইতিহ।সে এই প্রথম একদল জীব পাওয়া 
যাচ্ছে, যাদের শরীর এমনিতে টিকে থাকার সংগ্রামে জয়লাভ করার 
পক্ষে সমস্ত দিক থেকেই অনুপযোগী, যাদের শরীর না আক্রমণের 
উপযুক্ত না পলায়নের--কিন্ত যাদের মস্তিক্ষ ছিল খুবই উম্ত। দেখা 
গেল, এই মন্তিক্ষের জোরেই প্রাইমেটরা কৃত্রিম হাতিয়ার তৈরি 
করতে পেরেছে ও টিকে থাকার সংগ্রামে বড়ো রকমের জয়ল[ভ 
করেছে । প্রাইমেটদের যা কিছু শ্রী ও সমৃদ্ধি সবই এই মক্তিক্ষের 
জোরে। আর এই মস্তিক্ষের জোর যে কত বড়ো! জোর তার 
অতুলনীয় দৃষ্টান্ত প্রা্টমেটদের মধো শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত জীব 
মান্তষ। 

স্তন্যপায়ীদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে খুব সংক্ষেপে আলোচনা 
করা যেতে পারে। 


স্তগ্যপায়ীদের বৈশিষ্ট্য 


প্রথমে আমরা তাকাব ঘোড়ার দিকে । স্তন্তপায়ীদের বৈশিষ্ট্যের 
আলোচনায় ঘোড়া একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত । 

বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে যদি সময়ের দিক থেকে ক্রমেই পিছিয়ে 
যাওয়া যায় তাহলে একালের ঘোড়ার একেবারে আদিতে দেখতে 
পাঁওয়া যাবে শেয়ালের মতো আকারের ছোট্ট একটি জীব, যার 


*বিস্তততর আলোচনার. জন্যে কৌতুহলী পাঠকরা "মানুষের ঠিকানা” বইটি 
পড়তে পারেন । 
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নাম দেওয়া হয়েছে ফেনাকোডাস (0172178009005)। আজ থেকে 
সাত কোটি বছর আগে এই জীবটিকে পুথিবীতে বিচরণ করতে 
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দেখা যেতে পারত। ছু'চলো মুখ, লপ্ধী লেজ ও বেঁটে 
বেটে পা। প্রত্যেক পায়ে খুরগলা গাচটি আঙুল। দাতের 
বিন্তাস অতি সরল। এই অতি নিরীহ ও সরল চেহারার 
জীবটি অতি বিচিত্র বংশবিস্তার করেছে । ঘোড়া, গণ্ডার, হাতি, 
শুয়োর ও বরাহ এই জীবটি থেকেই উদ্ভৃত। গো, জিরাফ, উট, 
মুগ ও ভেড়৷ জাতীয় প্রাণীরাও এই জীবটি থেকেই জন্মেছে। 
স্তন্যপায়ীদের বিবর্তনের ইতিহাসে ফেনাকোডাস একটি অতি 
গুরুত্বপূর্ণ নাম। সাত কোটি বছর আগে এই জীবটিকে আশ্রয় 
করেই স্তন্যপায়ী জগতের বিপুল বিস্তার মূর্ত হয়ে উঠতে 
চাইছিল। 

সত্যিকারের ঘোড়ার আদি বূপটির সাক্ষাৎ পাবার জন্যে আমাদের 
এসে দীড়াতে হবে আরো এক কোটি বছর পরে ইওসিন কালের 
শুরুতে । এই আদি ঘোড়াটির নাম দেওয়। হয়েছে ইওহিগপ্লাস 
(দ:019005)। জীবটি অবশ্যই তৃণজীবী, তার পায়ের পাঁচটির 
জায়গায় আঙুল রয়েছে চারটি আর ছুটতেও খুব পটু। আরও 
কিছুকাল পরে ওলিগোসিন কালের শুরুতে এসে দেখা 
যাঁবে, ইওহিপ্লাস হয়ে উঠেছে মেসোহিপ্লাস (14550101083), 
যার পায়ে মাত্র তিনটি করে আঙ্ল আর এই তিনটি 


১১৭ 


&৪আঙলেরও মাত্র মাঝখানেরটি ব্যবহার করে জীবটি প্রচণ্ড বেগে 





ইওহিগ্লাস ও ইওহোমেো!। টি. 
এইচ. হাক্সলে অগ্ষিত একটি 
কাল্পনিক ছবি । বলা বাহুল্য, 
ইওহোমো বা. আদি মানুষ 
ইওহিগ্লাস বা আদি ঘোড়ার 
পাচ কোটি বছর পরে পৃথিবীতে 
এসেছে । 


ছুট দিতে পারে। একালের ঘোড়ার 
পায়ে সারা অংশ জুড়ে আছে এই 
মাঝখানের আঙ্লটিই। অন্য ছুটি 
আঙুলের অস্তিত্ই লোপ পেয়েছে 
বলা চলে। একেবারে কবজির 
ওপরের দিকে দু-টুকরো হাড়ের 
উদ্বত্ত অংশে এই ছুটি আঙ্লের 
আভাস মাত্র পাওয়া যেতে পারে। 

ইতিমধ্যে যে সময়ে ঘোড়ার পায়ের 
আঙ্খলের সংখ্যা কমছিল। তখন 
অন্যদিকে পরিবর্তন হচ্ছিল ঘোড়ার 
দাতের গড়নেও। পেষণ দাতগুলো 
হয়ে উঠছিল আরো লম্বা, আরো মোটা 


ও আরো সক্ষম । এইভাবেই একটু একটু করে পরিবর্তন হাতে হতে 


ঘোড়ার ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
পায়ের আঙুলের সংখ্যাও কমেছে। 
(বাদিকে ওপরে ) ফেনাকোডাস, 
(বাদিকে নিচে ) মেসোহিগ্লাস, 
(ডান দিকে) আধুনিক কালের 


ঘোড়ার পায়ের আঙুল। 


১১৮৮ 





আধুনিক ঘোড়ার আঁবি9ভাব। পায়ের ও দাতের পরিবর্তন লক্ষ্য 
করতে করতে এমনি ভবে একে একে পাওয়া যাবে গাধা, জেব্রা, 
গণ্ডার, হাতি, শুয়োর, গোরু-মহিয, জিরাফ, উট, হরিণ ও ছ।গল- 
ভেড়া । ফেনাডোকাসের বিবিধায়ন ঘটতে ঘটতে কত বিচিত্র 
জীবই না স্ষ্টি হয়েছে! 

মাংসাশী স্তন্যপাযীদের আাদিতেও নিশ্চয়ই ফেনাডোকাস ধরনের 
কোনে! একটি জীবের অস্তিত্ব রয়েছে । তারপরে বিবর্তনের ধারাটি 
অনুসরণ করলে দেখা যাবে, পায়ের খুর রূপান্তরিত হচ্ছে নখরে, 
দাঁতের গড়ন হয়ে উঠেছে মাংসাশী জীবদের মতো । তারপরে একে 
একে সামনে এসে দাড়াবে আমাদের পরিচিত কয়েকটি জন্ব__ 
বেড়াল, বাঘ, সিংহ, প্যান্থার, জাগুয়ার ইত্যাদি । 

এমনি ভাবেই কতকগুলো আদি স্তন্পারীর বিবিধায়ন ঘটতে ঘটতে 
পাওয়া গিয়েছে উদ্ভন্ত স্তন্তপায়ী বাছুড় ও সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী তিমি 
জাতীয় জীব। প্রতোকটি ক্ষোত্রেই জীববিজ্ঞানীর। অবশ্য এখনো 
পর্যন্ত আদি রূপটি আবিষ্কার করতে পারেননি । কিন্তু এটুকু আমরা 
ধরে নিতে পারি, অন্যান্য ক্ষেত্রে জীবজগতের যে বিবর্তনকে আবিঞ্ষার 
ও প্রমাণ করা গিয়েছে, অন।বিদ্কৃত ক্ষোত্রেও তার বাতিক্রম হবার 
কোনো কারণ নেই । 

আজকের দিনে স্তন্প।য়ীদের জগতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছে 
প্রাইমেটরা । শ্রেষ্ঠতম স্থানে মানুষ । কিন্তু জীবজগতের সামগ্রিক 
বিবর্তনকে চোখের সামনে ধরলে দেখা যাবে, মানুষ নিতাস্তই এ- 
মুহুর্তের জীব। মানুষের পেছনে রয়েছে প্রায় ছু-শে। কোটি ব্ছরের 
বিবর্তনের ধারা-_-সরল থেকে জটিল, এক থেকে বনহুর দিকে জীবের 
বিবিধায়ন এবং প্রাকৃতিক নিবাচনের অমোঘ নিয়মে বিশেষ বিশেষ 
জীবের টিকে থাকা ও বংশবিস্তার করা । মানুষ জীবজগৎ থেকে 
বিচ্ছিন্ন নয়_-ছুশো কোটি বছরের সরলতম থেকে জটিলতম পর্যস্ত 
প্রত্যেকটি জীবের সঙ্গে তার আত্মীয়তা । এই জীবজগৎ একই 
প্রাণের অতি বিচিত্র এক প্রকাশ। 


১৯৪ 


চার্লস ডারউইন ১৮৭১ সালে প্রক।শিত তার “মানুষের উদ্ভব? (10176 
[9৩5০9786 0৫ 1৬৪1) ) গ্রন্থে বলেছেন, “মানুযের মধ্যে মহৎ গুণাবলী 
প্রকাশ পেয়েছে? তার সহানুভূতি হীনতমেরও প্রতি, তার সন্ধদয়তা! 


খু | 


্ঠে 
চি 
রে 





ঘড়ির বারে! ঘণ্টার হিসেবে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাণীর আবির্ভাবের সময় 
দেখানে! হয়েছে । আমর! ধরে নিচ্ছি পৃথিবীতে আদি প্রাণের উদ্ভব হয়েছিল 
বারোটা বেজে এক সেকেণ্ডে। ঘড়িতে দেখা যাবে, প্রায় দশট। পর্যন্ত প্রাণের 
বিবর্তনে ফসিলের কোনে! চিহ্ন নেই | ঘডির বাইরের দিকে যে স্কেলটি আক! 
হয়েছে তার সাহায্যে বোঝানো হয়েছে বিভিন্ন যু্গ। আড়াআডি কাটা-চিহ্‌ 
দিয়ে বোঝানো হয়েছে পুরাজীবীয় যুগের আগের যুগকে ( চ০69:082010 )। 
সদ অংশে পুরাজীবীয় যুগ। একসারি লাইন টানা অংশে মধ্যজীবীয় যুগ । 
ফুটুকি দেওয়া! অংশে টারশিয়ারী কাল। আর বারোট! বাজার ঠিক আগের 
কালে অংশে কোয়াটারনারি কাল, যখন এই পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব । 


১২০ 


শুধু অন্য মানুষের প্রতিই নয় দীনতম জীবেরও প্রতি, তার বুদ্ধিবৃত্তি 
ঈশ্বরের মতো যার সাহায্যে এই সৌরজগতের গতিপ্রকৃতিকেও সে 
অন্রধাবন করেছে-_সব মিলিয়ে উচ্চতম ক্ষমতার শীর্ধে সে অধিষ্ঠিত। 
তবুও, আমি যতোটুকু বুঝতে পেরেছি, একথা আমাদের স্বীকার 
করতেই হবে যে মান্তষের শরীরের কাঠামোর মধ্যেই থেকে গিয়েছে 
হীনাবস্থাঁ থেকে তার উদ্ভবের ছুরপানেয় চিহ্ন |” 

বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী সার জুলিয়ান হাক্সলে বলেছেন, “ছু-বছরের 
একটি শিশুর পক্ষেও বলা সন্ভব একটি শুয়োর ও একটি মানবের 
মধ্যে কোন্টি শুয়ের কোন্টি মান্গষ, একটি মুরগি ও একটি বানরের 
মধ্যে কোন্টি মুরগি কোন্টি বানর, একটি হাতি ও একটি সাপের 
মধো কোন্টি হাতি কোন্টি সাপ-..কিন্ত এই জীবগ্চলো৷ যখন ভ্রণ 
অবস্থায় থাকে তখন তাদের আকৃতির মধ্যে এমনই সাণৃশ্য ষে, 
সাধারণ মানবের কথা বাদ দেওয়া থাক, সাধারণ একজন জীব- 
বিচ্ঞানীও বলতে পারবেন না কোন্টি কোন্‌ জীব |” 

এই আকৃতিগত সাদৃশ্ঠের একটি ছবিও এখানে উপস্থিত করা যেতে 
পারে ( পরের পৃষ্ঠায় )। 

আটটি জীবের জ্রণাবস্থার তিনটি পর্ব দেখানো হয়েছে । গ্রথম পর্বে 
মাছ থেকে মানুষ পধন্ত সকলেরই প্রায় একই ভআঁকৃতি-_-কোন্টি 
কোন্‌ জীব বলা শক্ত। দ্বিতীয় পরবে দেখা যাচ্ছে অঙ্গপ্রতাঙ্গের 
আভাস ও পার্থক্যের সুচনা । তৃতীয় পৰে প্রত্যেকে আপন আপন 
বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে এবং একটি থেকে অপরটির পার্থক্য খুবই 
স্পষ্ট । 

এইভাবে, হীনাবস্থা থেকে তার উদ্ভবের ছুরপনেয় চিহ্ন ধারণ করেই 
মানুষের জন্ম। তার মানে কিন্তু এই নয় যে মানুষের এই জন্ম- 
লক্ষণের মধ্যে গত ছুশো কোটি বছরের প্রাণের বিবর্তনের সম্পূর্ণ 
রূপটি ধাপে ধাপে প্রকাশ পায়। তা কিছুতেই নয়। যেটুকু 
প্রকাশ পায় তা পেছনে ফেলে আসা ইতিহাসের কয়েকটি 
চিহ্ন মাত্র, বিবর্তনের কয়েকটি ধাপের নিসংশয় আভাস । 


১২১ 
সাতাশ--৮ 


গিরগিটি কচ্ছপ মুরগি শুয়োর গোর খরগোশ মানুষ 


মাছ 





সপ ত্র ০৪, 


চিত্রে আটটি মেরুদণ্তী প্রাণীর জন্মকালীন তিনটি পর্যায় দেখানো হয়েছে । 1 চিহ্নিত সারিতে দেখা 
যাবে প্রাণী বিভিন্ন হওয়া! সন্কেও ভ্রণের আকৃতিতে বিশেষ বৈসাদৃষ্ঠ নেই। 2 চিহ্নিত সারিতে 
দেখা যাবে ভ্রূণের অক্গপ্রত্যঙ্ স্ষ্টি হচ্ছে । এই পায়ে মাছ ও গিরগিটির আকুতি অন্ভান্ত জরণ 
থেকে স্পষ্টতই পৃথক । 3 চিহ্নিত সারিতে প্রত্যেকটি প্রাণীকেই নিজন্ব বৈশিষ্ট্যে চেনা যাচ্ছে। 
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অগুপরমাণু অসীম দেশে কালে 

বানিয়েছে আপন আপন নাচের চক্র, 

নাচছে সেই সীমায় সীমায়, 

গড়ে তুলছে অসংখ্য বরূপ। 
“অরিজিন অফ স্পিসিস” গ্রন্থের শেষ অনুচ্ছেদে ডারউইন প্রায় 
কবিতার মতো! করে তার বৃহৎ গ্রন্থের মূল বক্তবাটিকে তুলে 
ধরেছেন। তিনি একটি নদীতীরের দৃশ্য কল্পনা করেছেন যেখানে 
রয়েছে ঘন গাছপালা, ঝোপঝাড়, শ্যাওলা ও তৃণভূমি। ঝোপে 
বসে পাখিরা গাঁন গাইছে, কীটপতঙ্গ ফুরফুর করে উড়ে বেড়াচ্ছে, 
পোকামাকড় ভিজে মাটির ওপরে চলাফেরা করছে। যে নিয়মের 
জগতে আমাদের বাঁস, তাঁরই অবশ্যন্তাবী ক্রিরায় এই বিচিত্র প্রকাশ। 
'যা কিছু দেখা যাচ্ছে তার প্রত্যেকটির রূপাঁয়ণে বিপুল এক আয়ৌজন। 
এমনিতে মনে হয় কারও সঙ্গে কারও কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ 

জটিল এক স্মত্রবন্ধনে প্রত্যেকের ওপরে প্রত্যেকের নির্ভরশীলতা 

এইভাবে পটভূমিটিকে স্পষ্ট করার পরে ডারউইন নিয়মের জগতের 
নিয়মগুলোকে খুব মোটা মোটা দাগে তুলে ধরেছেন। জীবের 
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জন্ম ও বৃদ্ধি, সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকার স্থত্রে পাওয়া কিছু গুণাবলী । 
যে অবস্থার মধ্যে জীবন, তারই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় জীবের 
বিবিধায়ন। জীবের সংখ্যাবৃদ্ধি ও অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রাম, 
যার অনিবার্ধ ফল প্রাকৃতিক নিবাচন। পরিণামে নানা লক্ষণের 
সমাবেশ ও অপেক্ষাকৃত অন্ুপযুক্তের অবলুপ্তি। এই জীবন-যুদ্ধ, এই 
দুন্তিক্ষ ও মৃত্যু, এ থেকেই সাধিত হয় মহৎ এক উদ্দেশ্টয-_উচ্চতর 
জীবের স্থষ্টি। এ থেকে উপলব্ধি করা যায়__কী মহিমান্বিত এই 
জীবন, কী সম্ভবনাপূর্ণ। পৃথিবী নামক গ্রহটি মাধ্যাকর্ষণের অমোঘ 
নিয়মে আবতিত হয়ে চলেছে আর সেই সঙ্গে চলেছে প্রাণের 
অপরিশেষ রূপায়ণ, যে-প্রাণ আদিতে ছিল একটি বা ছুটি সরলতম 
রূপ মাত্র। প্রাণের এই উৎসবটিই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর ও 
সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা । 

এই হচ্ছে ডারউইনের বিখ্যাত গ্রন্থের ততোধিক বিখ্যাত শেষতম 
অনুচ্ছেদ। এই অনুচ্ছেদে এ-কথাটি স্পষ্ট হয়েছে ষে পৃথিবীর এই 
সবচেয়ে সুন্দর ও সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনার ব্যাপ্তি একটি বিশেষ যুগে 
নয়, একটি বিশেষ কালে নয়। তার ব্যাপ্তি যুগে-যুগে, কালে-কালে। 
আমরা এতক্ষণ কিছুটা! এলে।মোলো ভাবে ছুটি যুগের ও কয়েকটি 
কালের পরিচয় নিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই সামান্য পরিচয় 
থেকেই কয়েকটি ত্বত্র এবং অন্য যুগের ও কালের কিছুটা আভাস 
আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে । 

আলোচনায় আরো অগ্রসর হবার আগে যুগের ও কালের পরিসরে 
প্রাণের রূপায়ণের পৰগুলোকে একবার চোখের সামনে তুলে ধর। 
দরকার। 


ক্যাম্ত্রিয়ান 

এই কালটির নামকরণ ওয়েল্ন্‌ থেকে, বা আরো সঠিকভাবে বলতে 
গেলে ওয়েল্স-এর রোমান নাম ক্যাম্ত্রিয়া থেকে । কালটির শুরু 
আজ থেকে পঞ্চাশ কোটি বছর আগে। 
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ক্যামব্রিয়ান কালে এসে দাঁড়ালে দেখতে পাওয়া যাবে, আজকের 
দিনের মোটামুটি সকল দলের অমেরুদণ্ডী জীবের শস্তিত্র তখানো 
রয়েছে । বলা বান্ুলা, সেই সঙ্গে এমন 'কিছু অমেরুদণ্তী জীবও 
রয়েছে যাদের অস্তিত্ব পরবর্তী কালে লোপ পেয়েছিল এবং আজকের 
দিনে যাদের আর দেখতে পাওয়া যায় না। 

উদ্ভিদরাজ্যের দিকে তাকালে ক্যামব্রিয়াম কালে দেখতে পাওয়া 
যাবে শুধু সামুদ্রিক শ্যাণ্লা। 

ক্যামব্রিয়ান কালের যে-সমস্ত ফসিল পাওয়া গিয়েছে তার প্রায় 
অর্ধেকই উ্রাইলোবাইট্‌-এর (7া71190166 )। বোঝা যাচ্ছে, 
ক্যামত্রিয়ান কালের জীবদের মধ্যে ট্রাইলোবাইটদের সংখ্যাই ছিল 
সবচেয়ে বেশি । এখন আর এদের কোনো অস্তিত্ব নেই । ফসিল 
থেকে ট্যাইলোবাইটের চেহারা সম্পর্কে খানিকটা আনুনান করতে 
পারা গিয়েছে । চওড়া ও কিছুটা গোল মাথা, যার দু-দিকে 
পান্ডের মতো ছুটি আংশ। শরীরটি আংশে অংশে ভাগ করা, 
প্রতিটি মংশে একজোড়া করে পা। বলা বাহুলা, ট্রাইলোবাইট 
ছিল নানা পরানেব। চেহারাব দিক থকে ও সবার মধ্যে মিল ছিল 
না। আজ পধন্থ যতো প্রজাতির ট্রাইলোবাহট পাওয়। গিয়েছে 
তাদের সংখা। হাজারেরও বেশি | কীপও চোখ ছিল, কারও ছিল না। 
কিন্তু সকলেই চলতে পারত, অনেকেই সাতার দিতে পারত। শরীরের 
অংশ কারও ছিল মাত্র ছুটি, কারও চল্লিশটিরও বেশি । সাধারণ 
ট্রাইলোবাইটরা লম্বায় হত এক থেকে তিন ইঞ্চি। তবে সিকি 
ইঞ্চি লম্বা ট্রাইলোবাইটের যেমন অভাব ছিল না, তেমনি অভাব 
ছিল না ছু-ফুট লম্বা ট্রাইলোবাইটের । 

ট্রীইলোবাইটদের সঙ্গে অন্যান্থ জীবও অবশ্যই ছিল, ফসিলের নিদর্শন 
থেকে যাদের জম্পর্কে কিছু কিছু খবরও সংগ্রহ হয়েছে । ছিল 
নান! ধরনের জেলিমাছ, তারামাছ, স্পঞ্জ, পোকামাকড় ইত্যাদি । 
ক্যামব্রিয়ান কালের সমুদ্রের দিকে তাকালে এই জীবগুলোকে 
দেখা যেতে পাঁরত। কেউ সাতার কাটছে, কেউ ভাসছে, কেউ 
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কাদামাটির মধো গর্ত করছে। তবে সব মিলিয়ে দৃশ্যটি খুব মনোরম 
নয়। গাছপালার চিহুমাত্র নেই। ঘাসের একটি শীষও নয়। 
না পাখির গান, না জন্তজানোয়ারের হুংকার-- শুধু সমুদ্র আর 
সমুদ্র । আর এই বিপুল সমুত্রকে আশ্রয় করছে যে জীবজগৎ তা 
নিতান্তই অকিঞ্চিতকর। 

তবে এই শকিঞ্চিংকর জীবজগতেও তিনটি স্পষ্ট লক্ষণ ফুটে 
উঠেছিল । এই লক্ষণ বিচার করে ক্যামব্রিয়ান কালের জীবজগতকে 
তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে : (১) উদ্ভিদ, যার। স্ষের আলোর 
সাহাষ্যে নিজেদের খাগ্য নিজেরাই তৈরি করে নিত, (২) প্রাণী, 
যারা উদরসাৎ করত তৈরি-করা খাছয-_অর্থাৎ উদ্ধিদ বা আন্য প্রাণী, 
(৩) জীবাণু, যাঁরা নিজন্ব ধরনে বেঁচে থাকত । ক্যামব্রিয়ান 
কালের এগারো কোটি বছর ধরে এট তিনটি লক্ষণকে আশ্রয় করে 
প্রধান প্রধান সকল অমেরুদণ্তী জীবেরই আবিভাব হয়েছিল । 
পৃথিবীতে মেরুদণ্তী প্রানীর আঁবিভাব হয়েছিল তারপরের সাঁড়ে-তিন 
কোটি বছরের মধ্যে। ডাঙ্গার গাছপালা জন্মেছিল তারপরের 
আরো পাচ কোটি বছরের মধ্যে। তার মানে, কামব্রিয়ান কাল 
শেষ হবার পরেও সাড়ে-আট কোটি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল 
জীবজগতের মোটামুটি বিশ্যাসটি পাবার জন্তো । 


অর্ডোভিসিয়।ন 

অর্ডোভিসিয়ান কালটির শুর আজ থেকে উনচল্লিশ কোটি বছর 
আগে। কালের নামকরণ ' ওয়েল্স্-ননিবাসী একদল উপজাতি 
থেকে । ওয়েল্স-এর এই বিশেষ অঞ্চলেই অর্ডোভিসিয়ান কালের 
শিলার প্রথম আবিষ্কার । এই কালের ব্যাপ্তি পাঁচ কোটি বছর । 
ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে, অর্ডোভিসিয়ান কালে সমুদ্র বারবার সরে 
, গিয়েছিল, বারবার এগিয়ে এসেছিল । কোথাও কোথাও সমুদ্র 
ছিল খুবই অগভীর ও উষ্ণ। এই অগভীর ও উষ্ণ সমুদ্র হয়ে 
উঠেছিল অজন্র প্রাণের আশ্রয় । 
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সম্ভবত এই জময়েই জীবজগৎ ছড়িয়ে পড়েছিল সমুদ্র থেকে হুদে 
ও জলাভূমিতে । নতুন নতুন প্রজাতির ভমেরুদণ্ডী জীবের আবির্ভীব 
হয়েছিল। ট্রাইলোবইটরাঁও অবশ্যই ছিল। শরীরে শক্ত খোলস 
ও গ্রন্থিযুক্ত পা থাকার জন্যে এই ট্রাইলোবাইটরাই হয়ে উঠেছিল 
সে-সময়ের সবচেয়ে উন্নত জীব । 

এই অর্ডোভিসিয়ান কালেই অন্যদিকে জীবের শরীরে মস্ত 
একটি লক্ষণ ফুটে উঠছিল। তা হচ্ছে জীবের শরীরের মেরুদণ্ড । 
এতকাল নরম তুলতুলে শরীরের ওপরে শক্ত একট খোলস থাকাই 
ছিল উন্নতির চিহ্ন । কিন্তু মেরুদণ্তী জীবর! প্রমাণ দিতে পেরেছিল, 
শরীরের বাইরের দিকে শক্ত একটি আবরণ থাকার চেয়ে শবীরের 
ভেতরের দিকে খজ একটি দণ্ড থাকা আনেক বেশি কাছের । 
মেরুদণ্তীদের উদ্ভব কোন্‌ অমেরুদণ্ডী ভীব থেকে এ বিষয়ে 
জীববিজ্ঞানীরা আনেক দিন থেকেই তর্ক করে আসছেন । শর্কের 
কোনো মীমাংসা এখনো হয়নি । তবে বিজ্ঞানীরা এবিষয়ে একমত 
যে এই অর্ডোভিসিয়ান কালেই মেরুদণ্তী জীবের প্রথম উদ্ভতব। 
মেরুদণ্তী জীবের সবচেয়ে গোড়ার যুগের কসিল পাওয়া গিয়েছে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কোলোরাডো অঞ্চল থেকে । জীববিজ্ঞানীরা 
এই মেরুদণ্ডী জীবের নাম দিয়েছেন অস্ট্রাকোভার্ম | 
অস্ট্রকোডার্মেব চেৈচাবা ছিল মাছেব মতো। কারও কারও 
সামনের দিকে ছিল শক্ত হাড়ের আবরণ, শরীর ছিল আশে ঢাকা । 
কিন্ত বাইরের চেহারা মাছের মতো! হলেও শরীরের গড়ন পুরোপুরি 
মাছের নয়। আস্ট্রমকৌডার্মের চোয়াল বলে কোনো বস্তু ছিল 
না-.-কাজেই সাধারণ মাছের মতো ঠকরে খাবাব খাওয়া অসন্ট্রা- 
কোডার্সের পক্ষে অসম্ভব ছিল। শরীরের পুষ্টির জন্বে সম্ভবত এই 
জীবগুলো কান্কোর সাহায্যে জল থেকে অতি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র খাছ্যকণ! 
ছে'কে বার করে নিতে পারত। 

বিবর্তনের দ্িক থেকে বিচার করলে মেরুদণ্ডতী জীবরা তবশ্যই 
অমেরুদণ্ডীদের তুলনায় মস্ত একধাপ অগ্রগতি । কিন্ত এট অগ্রগতি 
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আচমকা নিশ্চয়ই নয়-_তাঁর মধ্যেও অনেকগুলো পর্ব আছে। জীব- 
বিজ্ঞানীরা অবশ্য এমন কোনে! ফসিল খুঁজে পাননি যা থেকে এই 
পৰগুলো সম্পর্কে জানা যায়। তবে অমেরুদণ্তীদের মধ্যে এমন কিছু 
কিছু নমুনা এখনো আছে যাঁদের দেখে মেরুদণ্ডীদের অমেরুদণ্তী 
পূপুরুষ সম্পর্কে কিছুটা ধারণ হতে পারে । 

তাহলে মোট কথাটা দাড়াল এই যে অর্ভোভিসিয়ান কালে জীবন 
বদিও জলের এলাকাতেই আবদ্ধ ছিল কিন্ত ভারই মধ্যে সম্ভাবনা 
ঘটল মেরুদণ্তী জীবের | 


সিলিউররিয়।ন 

এই কালটির শুরু ভাঁজ থেকে চৌত্রিশ কোটি বব আগে। 
নামকরণ ওয়েল্স্এর একদল উপজাতির নান থেকে, যেখানে এই 
কালের শিলা প্রথম পাওয়া গিয়েছিল । 

জীবজগতের চেহারা মোটামুটি অর্ডোভিসিয়ান ক।লের মতোই । 
জীবের একমাত্র আশ্রয় তখানো পর্যন্ত সমুদ্র-ডাঙ্গার জমিতে 
জীবনের চিহ্ুমাত্র নেই | 

সিলিউরিয়ান কাঁলের সমুদ্রে সবচেয়ে বেশি সংখা য় দেখতে পাওয়া 
যেত বিছের মতো একজাঁতের জীব, যাঁদের নাম দেওয়া ভারেছে 
ইউরিপটেরিডস্‌ (ঢ:97505008)1| সম্ভবত ক্যাম্ত্রিয়ান কালের 
সমুদ্রেও এই জীবগুলোর শস্তিত্ব ছিল কিন্তু এতখানি প্রতাপ 
ছিল না। জলের মপো দিয়ে এরা অতি দ্রুত সাঁতার কাটতে 
পারত এবং ন-ফুট পর্যন্ত লঙ্মা হত। আজকের দিনের বিচ্ছে 
মাকড়সা ইতাদি ধরনের জীবদের এরাই ছিল পূর্বপুরুষ । তবে 
ইউরিপটেরিডস্দের অস্তিত্ব পরের দশ কোটি বছরের মধোই লোপ 
পেয়েছিল। 

সিলিউরিয়ান কালের সমুদ্রে আরো লক্ষ্য করা যেত, আদিম 
মেরুদণ্তী জীব অস্ট্রাকোডার্সেরও সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে । সম্ভবত 
এই সিলিউরিয়ান কালেই উদ্ভূত হয়েছিল প্রথম সত্যিকারের মাছ, 
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যাদের নাম দেওয়া হয়েছে প্লেকোভার্ম (01900961700) । এই 
প্লেকোডার্মদের দশাতওলা চোয়াল ছিল । 

তবে জীবজগতে সিলিউরিয়ান কালটি চিহ্িত হয়ে আছে অপর 
একটি স্মরণীয় কৃতিত্বের জন্তে। এই কালেই জীবনের অভিযান 
শুরু হয়েছিল সমুদ্রের এলাকা ছেড়ে ডাঙ্গার এলাকায় । অভিবানের 
নেতৃত্ব করেছিল উদ্ভিদ । 

উদ্ভিরকে অনুসরণ করে সম্ভবত এই সিলিউরিয়ান কালেই 
একধরনের বিছেজাতীয় জীব জল থেকে ডাঙায় উঠে এসেছিল । 
উদ্ভিদের পক্ষে সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গায় উঠে আসাটা 
খুবই সহজ । কিন্তু ঢেউ সরে যাবার পরে শুকনো জমিতে 
অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাটা তেমনি খুবই শক্ত । এজন্যে অনেক গুলো 
প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়া দরকার । প্রথমত চাই জল। এই জল 
পাওয়া যেতে পারে মাটির তলা থেকে আর সেজান্তো চাই শেকড়। 
তারপরে চাই এমন একটি ব্যবস্থা যার ফলে শেকড়ের সাহায্ো 
টেনে নেওয়া জল উদ্ভিদের শরীরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে 
পারে। তারপরে চ।ই বাতাস থেকে খাগ্যগ্রহণের ব্যবস্থা । 
আর সবশেষে অবশ্যই চাই মাটির আশ্রয় । 

সিলিউরিয়ন কালের ফসিল থেকে ডাঙ্গার উদ্ভিদের নিদর্শন 
পাওয়া গিয়েছে । এ থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে ডাঙার শুকনো 
জমিতে উদ্ভিদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সবকটি বাবস্থা সম্ভবপর 
হয়েছিল। 


ডেভোনিয়।ন 

ডেভোনিয়ান কালটির শুরু আজ থেকে বত্রিশ কেটি বছর আগে 
এবং স্থায়িত্ব চারকোটি ব্ছর। এই বিশেষ কালের শিলাস্তর 
প্রথম আবিষ্কিত হয়েছিল ইংলগ্ডের ডেভন্এ। জায়গার নাম 
থেকেই কালের নাম। 

এই ডেভোনিয়ান কালে পৃথিবীর উপরিতলে বা ভূত্বকে বড়ো 
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রকমের ওলোটপালেট ঘটেছিল। আগ্নেয়গিরির অগ্াৎপাত, 
ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর একটি 
নতুন চেহারা ফুটে উঠছিল । ভূত্বকে ভীজ পড়ার ফলে বহু সমুদ্র 
হয়ে উঠছিল পরত, বন শুকনো জমি হয়ে উঠছিল সমুদ্র । 
আবহাওয়া ক্রমেই হয়ে উঠছিল আরো শুক্ষ। বিস্তৃত হদের 
এলাকাগুলো কখনো একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছিল, কখনো বা হয়ে 
উঠছিল জলাভূমির মতো । এক কথায়, ডেভোনিয়ন কালের 
পরিবেশটি ছিল দ্রুত পরিবর্তনশীল । এ-অবস্থায় জলের জীবনে 
অভ্যস্ত জীবদের পক্ষেও প্রাণধারণ করাট। হয়ে উঠেছিল খুবই 
দুনহ | ডেভোনিয়ান কালের এই অস্থির পরিবেশের সঙ্গে 
সবচেয়ে ভালোভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে চলতে পেবেছিল 
মেরুদণ্ডী জীব মাছ। এই কারণে ডেভোনিয়াঁনকে অনেক সময়ে 
বল হয়ে থাকে মৎস্য যুগ। মাছের সবকটি প্রধান প্রধান 
শাখারই উদ্ভব হয়েছিল এই সময়ে । 

আবার, এই ডেভোনিয়ান কালেই পাওয়া গিয়েছিল প্রথম ডাঙ্জার 
উদ্ভিদের সাক্ষ্য, যা ছিল পুরোপুরি অর্থে ই ডাঙ্গার উদ্ভিদ, যার মাধ্যে 
পাওয়া যেত সত্যিকারের শেকড় কাণ্ড ও পাতা । 


কার্বনিফেরাস 

কার্বনিফেরাস কালের শুরু আজ থেকে আঠাশ কোটি বছর আগে। 
এই কালেও তূপৃষ্ঠের চেহারায় অবশ্যই অদ্ল-বদল্‌ ঘটেছিল -_-কিন্তু 
এর আগের বা পরের কালের মতো! তেমন প্রবলভাবে নয়। এই 
আদল-বদল ঘটেছিল ছ-কোঁটি বছর ধরে অতি ধীরে ধীরে । একদিকে 
ভূপুষ্ঠের বিস্তৃত এলাকা জেগে উঠেছিল সমুদ্রের তলা থেকে, 
অনাদিকে বিস্তৃত এলাকা ডুবে গিয়েছিল সমুদ্রের নিচে । এইভাবে 
সমুদ্রের স্থানচ্যুতির ফলে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে স্থষ্টি হয়েছিল 
অগভীর জলাভূমি । 

আর ছিল ঘন অরণ্য । কোনো কোনো গাছ একশো! ফুট পর্যস্ত 
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লম্বা হত। গাছের তলায় থাকত অজত্র ঝোপঝাড়। গাছের গা 
বেয়ে বেয়ে উঠত অজত্র লতা । জলাভূমির ধারে ধারে ঘন অরণ্যে 
ভূপুষ্ঠের বিস্তৃত অঞ্চল ছেয়ে গিয়েছিল । 

তারপরে গাছগুলো একসময়ে মরে যায় আর সবন্থদ্ধ, এসে পড়ে 
জলাভূমির মধ্যে আর সেখানে পচতে ও গলতে শুরু করে। কিছু 
অংশ মিশে যায় জলের সঙ্গে, কিন্তু বেশির ভাগ অংশই আলাদ। 
থাকে । এমনি ভাবে জলাভূমির মধ্যে স্থষ্টি হতে থাকে স্তরের 
ওপরে স্তর, তার ওপরে স্তর । ফলে ক্রমেই চাপ বাড়তে থাকে। 
প্রচণ্ড চাঁপে জলীয় অংশ বেরিয়ে যায়। শেষ পধন্ত, যা ছিল 
একসময়ে উদ্ভিদ, তাই রূপান্তরিত হয় গীট্-এ (1১680 )। 
তারপরেও যদি চাপ বজায় থাকে তাহলে গীট্‌ রূপান্তরিত হয় 
লিগ্নাইট-এ, তারপরে বাদামী কয়লায়, তারপরে পুরোপুরি কালো 
করলায়-_যে কয়লা পুড়িয়ে আমরা রান্না করি । 

অর্থাৎ, কয়লাকে আমরা বলতে পারি ফমিল-হয়ে-যাওয়া উদ্ভিদ | 
পনেরো ফুট পুরু পচ ও গলা গাছের কাণ্ড, শাখাপ্রশাখা ও পাতা 
প্রচণ্ড চাপে শেষ পধন্ত এক ফুট পুক কয়লার স্তরে রূপান্তরিত হতে 
পারে। কিন্তু তারপরেও কয়লা থেকে উদ্ভিদের সমস্ত চিন অবলুপ্ত 
হয় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কয়লার একটি পাতলা! পরতকে 
পর্ধবেক্ষণ করলে গাছের ছাল ব। পাতার দাগগ্তজলো কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে অবশ্যই চোখে পড়বে । আজকের দিনের পৃথিবীতে যেখানে 
যতো কয়লার সন্ধান আমরা পেয়েছি তার বেশির ভাগটাই স্যষ্টি 
হয়েছে আজ থেকে প্রায় পঁচিশ কোটি বছর আগে--এই কাঁবনি- 
ফেরাঁস কালে । কয়লা বা কার্বন থেকেই এই কালটির নাম হয়েছে 
কাবনিফের।স | 

অন্যদিকে জীবজগতেও ছুটি নতুন লক্ষণ প্রকাশ পাঁচ্ছিল। এই 
কার্বনিফেরাস কালেই প্রথম দেখা যেতে পারত ডানাওল। পতঙ্গ । 
জীবজগতে এটি একটি নতুন লক্ষণ। আবার এই কার্বনিফেরাস 
কাঁলেই প্রথম দেখা যেতে পারত সরীস্থপ । এটিও নতুন লক্ষণ । 


১৯৩৯ 


কার্বনিফেরাস কালের পতঙ্গটির নাম দেওয়া হয়েছে মেগানয়রা 
(7৬12591)2019 ) 1 পতঙ্গটি দেখতে একালের প্রজাপতির 
মতো-_ডাঁনার বিস্তৃতি একপ্রাস্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্ষস্ত ২৯ইঞ্চি | 
এমন বৃহৎ আকারের পতঙ্গ পৃথিবীতে কোঁনো সময়েই দেখা 
যায়নি। 

ডাঙ্গার জ্রীবদের মধো দেখা যেতে পারত নানী ধরনের মাকড়সা, 
বিছে ও কেনো জাতীয় জীব। 

আর জলের জীবদের মধ্যে প্রথমেই চোখে পড়ত প্রচুর সংখ্যক 
মাছ। যেমন নোনা জলে, তেমনি মিষ্টি জলে। তবে ভুবন 
ডেভোনিয়ান কালের চেহারায় নয়। বরং, মোটামুটি এখনকার 
কালের চেহারাঁয়। উভচর জীবরাও ছিল। গোড়ার দিকে তাঁদের 
আকার ছিল খুবই ছোট্র, পরে পনেরো ফুট পধন্ত লম্বা হয়ে 
উঠেছিল। 

আর ছিল সরীস্থপ। এই সরীস্থপরা জীবজগতের একটি নতুন 
লক্ষণ এই কারণে মে এই জরীস্থপরাই প্রথম জলের বন্ধন থেকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছিল । সরীস্থপদের বাচ্চা হত শক্ত খোলার 
আবরণযুক্ত ভিম থেকে । বিষয়টি নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা 
করেছি । কার্বনিফের।স কালে অতি নিরীহভাবে যার অুত্রপাত, 
তারই পরিণত রূপটি মধ্যজীবীয় যুগে প্রচণ্ড বিক্রমে আধিপতা 
বিস্তার করেছিল। এমন কি পুরাঁজীবীয় যুগের কার্বনিফেরাস 
কালের দিকে তাঁকালেও বোঝা যেতে পারত, মাছ বা উভচরদের 
চেয়ে সরীন্থপ উন্নততর জীব। এই আখদিমতম সরীস্থপের নাম 
দেওয়া হয়েছে কটিলোসর (09519390:) বা মূল সরীস্থপ। 
এই মূল থেকেই পরবর্তী কালের বিচিত্র সরীম্থপ জগতের 
উদ্ভব। 


পামিয়ান 


পামিয়ান কালটির শুরু আজ থেকে বাইশ কোটি বছর আগে। 


১৩২ 


উরাল পর্বতমালার পার্ম অঞ্চলের নাম থেকে এই কালটির 
নামকরণ । 

পাগিয়ান কালে আরেক বাঁর ভূপুষ্ঠে বড়ো রকমের অদল-বদল 
ঘটেছিল। সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ুতেও। মস্ত মস্ত পর্বতমালার জন্ম 
হয়েছিল এই সময়ে। 

উত্তর গোলার্ধে সমুদ্র সরে গিয়ে বিস্তৃত অঞ্চল মরুভূমি হয়ে 
উঠেছিল। অন্যদিকে দক্ষিণ গোলার্ধে বিস্তত অঞ্চল মাঝে মাঝে 
বরফে ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল । 

এই চূড়ান্ত রকমের বিপরীত জলবায়ুতে জীবের পক্ষে অস্তিত্ব টিকিয়ে 
রাখা বড়ো সহজ ব্যাপার ছিল না। বিশেষ করে অমেরুদণ্ডীদের 
পক্ষে তো বটেই । ফলে এই পাসিয়ান কালে কয়েক দল জীবের 
অস্তিত্বই একেবারে লোপ পেয়ে যাঁয়। ট্রাইলোব।ইট, ইউরিপ টেরিড 
ও আরো কয়েক ধরনের সামুদ্রিক জীবের আয়ু এখানেই শেষ । 
মেরুদণ্তী জীবদের মধ্যেও বড়ো রকমের পরিবর্তন হয়েছিল। 
প্লেকোডার্দের অস্তিত্ব লোপ পায়। উদ্ভব হয় আরো উন্নত 
জীবের। 

পরিবর্তন আসে উভচর জীবদের মধ্যেও। তারা আকারে আরো 
বড়ে। হয়ে ওঠে । তবে অনেকেরই অস্তিত্ব লোপ পায়। 

অন্যদিকে সরীশ্পরাও বদলে যেতে শুরু করেছিল। কারও কারও 
শরীরটা বেটপ রকমের মস্ত হয়ে ওঠে। কেউ তৃণভো জী, কেউ 
মাংসাশী। শরীরের হাড়গোড়গুলোও বদলে যেতে থাকে । কারও 
মাথার খুলিতে গজিয়ে ওঠে শিডের মতো হাঁড়, কারও পিঠের 
ওপরে সারি সারি পাখনার মতো হাড়। 

পামিয়ান কালের ছুরূহ জলবায়ুতে অন্য একদিকেও জীবনের 
বিজয়বার্তা ঘোষিত হয়েছিল। উদ্ভিদের জন্ম হচ্ছিল বীজ থেকে । 
আমরা জানি, উদ্ভিদের বীজের ওপরেও একটি শক্ত আবরণ থাকে। 
এই আবরণটি থাকার দরুন বীজ সহজে মরে যায় না। গরম হোক, 
ঠাণ্ডা হোক, শক্ত আবরণের মধ্যে নতুন একটি উদ্ভিদের সম্ভাবন! 


১৩৩, 


বেঁচে থাকে । তারপরে যখনই উপযুক্ত পরিবেশটি তৈরি হয়, বীজটি 
মন্কুরিত হয়ে ওঠে ও নতুন আরেকটি জীবনের উল্লাস নিয়ে বড়ো 
হতে শুরু করে। 

পাগিয়ান কলে জীবনের কৃতিত্ব এখানেই শেষ নয়। কীটপতঙ্গের 
জগতেও জীবনের অগ্রগতির নতুন আরেকটি লক্ষণ প্রকাঁশ 
পেয়েছিল। পাগিয়ান কালের যে-সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে 
তা থেকে জীববিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে এই কালেই সর্বপ্রথম 
মেটামর্ফোসিস বা রূপাস্তর-প্রক্রিয়ার স্ত্রপ।ত। যেমন, একটি 
শুয়োপোকা জাতীয় জীবের রূপান্তর হতে হতে শেষ পর্যন্ত একটি 
প্রজাপতি । এই বিশেষ প্রক্রিয়ায় জন্মের একেবারে গোড়ার 
আবস্থাটিকে বলা হয় শৃক। পঙ্গের জন্ম একেবারে সরাসরি 
না হয়ে শুক থেকে হবার একটা সুবিধে এই যে শুক বিরূপ 
পরিবেশেও টিকে থাকতে পারে । 


পাগিয়ান কালটি শেষ হবাঁর সঙ্গে সঙ্গে পুরাজীবীয় যুগেরও শেব। 
এই সময়ে ভূপুষ্ঠে বড়ো রকমের ভাঙাচোরা চলছিল। জলবায়ুও 
বদলে যাচ্ছিল। যে-সব উদ্ভিদ ও জীব এই নতুন পরিবেশের সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে চলতে পারে না; তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যারা 
খাপ খাইয়ে চলতে পারে তাঁরা টিকে থাকে । এই টিকে-থাকার দলে 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জীব ছিল সরীস্থপ। সরীস্থপদের গায়ের 
চাঁমড়া হত শক্ত আর তাদের ছানা হত শক্ত খোলার আবরণযুক্ত 
ডিম থেকে । এই কারণে সরীস্থপদের পক্ষে এমন কি মরুভূমির 
পরিবেশেও বেঁচে থাকা ও বংশবৃদ্ধি করা সন্তব ছিল। 

পুরাজীবীয় যুগের পরে মধ্যজীবীয় যুগ, বা যাকে বলা হয়ে থাকে 
সরীশ্থপ যুগ। এই যুগটি সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা 
করেছি। এখানে আরেক বার খুব সংক্ষেপে ধারাবাহিক লক্ষণ- 
গুলোকে তুলে ধরবার চেষ্টা করা যাঁক। 


১৩৪ 


টিয়াসিক 

টিয়াসিক কালটির শুরু আজ থেকে উনিশ কোটি বছর আগে। 
পশ্চিম জার্মানিতে আবিষ্কৃত তিন-স্তর শিল। বা “টিয়াঁস থেকে 
এই কালটির নামকরণ । 

গোড়ার দিকে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছিল মরুভূমি । পরে জলবায়ুর 
পরিবর্তন ঘটে। প্রচর বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে ঘন অরণ্যে দেশ ছেয়ে 
যায়। 

মধ্যজীবীয় যুগটির এই হল শুক। এই যুগটিকে বলা হয়েছে 
সরীম্থপদের যুগ। কিন্তু সরীন্থপ-দলের বাইরেও আরো! অজশ্র জীব 
অবশ্যই ছিল যার! সংখ্যায় ও বৈচিত্র্য নিতান্ত নগণা ছিল না। 
অমেরুদণ্ডীদের দিকে তাঁকাঁলে দেখা যেত, সমুদ্রের জলে ও শুকনে! 
ডাঙ্গীয় তারা এক বিচিত্র রূপ নিয়ে উপস্থিত। পুরীজীবীয় যুগে 
তাদের আমরা যে-চেহারায় দেখেছি তা আর নেই। আবার 
একালের এই নবজীবীয় যুগে তাদের আমরা যে-চেহারায় 
দেখছি তাও তখনো আসেনি । তবে তাঁদের চেহারার মধ্যে 
অতীতের লক্ষণগুলো টিকে আছে, ভবিষ্যতের ঝেণকগুলো ফুটে 
উঠতে চাঁইছে। মব্যজীবীয় যুগের অমেরুদণ্তীদের অবস্থান 
আগের ও পবের যুগের অমেরুদণ্ডীদের মধো অনেকটা যোগস্ত্রের 
মতো । 

অন্যদিকে মেরুদণ্তীদের দিকে তাঁকালে প্রথমেই চোখ পড়ত 
সরীহ্থপদের দিকে । কি জলে কিস্থলে। বিশেষ করে স্থলভাগে 
সরীস্থপরা দ্রুত বংশবিস্তার করছিল ও সারা এলাকায় ছড়িয়ে 
পড়ছিল। শুধু সংখ্যায় নয়, নানা শাখাপ্রশাখাতেও । এমনি একটি 
শাখায় পাওয়া গিয়েছিল ডাইনোসরকে । এই ডাইনোসররাই 
মধ্যজীবীয় যুগে আধিপত্য করে গিয়েছে । 

ডাইনোসরদের সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি । তবুও 
লক্ষণীয় বৈশিষ্টগুলো৷ আরেক বার বলে নেওয়া যেতে পারে। 
শরীরটাকে সামনের দ্রিকে একটু ঝুঁকিয়ে পেছনের ছু-পায়ে 
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ডাইনোসররা চলাফেরা করত। শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখত 
মস্ত ও ভারী লেজের সাহায্যে। এমন কি যে-সব ডাইনোসর চার 
পায়ে চলাফেরা করত তাদেরও সামনের ছুটি পা হত অপেক্ষাকৃত 
ছোট। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের কাঠামোর মধ্যেও প্রয়োজনীয় গড়ন 
এসে গিয়েছিল। বিশেষ করে বুকের ও কোমরের হাড়ে। 
ডাইনোসররা অধিকাংশই গোড়ার দিকে ছিল মাংসাশী কিন্তু শেষের 
দ্রিকে তৃণভোজী। 

অন্যদিকে এই টিয়াসিক কালেই প্রায় অলক্ষো জীবনের অন্য একটি 
আশ্চ প্রকাশ ঘটতে চলেছিল। এদের নাম দেওয়া হয়েছে 
স্তন্তপাযী। আশ্চয এই কারণে যে যদিও গোটা মধ্যজীবীয় যুগে 
এদের অস্তিত্ব কোনো সময়েই তেমন প্রকট হয়ে ওঠেনি কিন্তু 
প্রবলপ্রতাপান্বিত ডাঁইনোসরদের পাশাপাশি গোটা মধ্যজীবীয় 
যুগে এদের অস্তিত্ব বজায় ছিল। পরে নবজীবীয় যুগে এই 
স্তন্যপায়ীদেরই আধিপন্তয শুরু হয়েছে । 

স্তন্যপায়ী” নামের মধোই এদের প্রধান লক্ষণটি বলে দেওয়া হয়েছে । 
বাচ্চার মায়ের ছুধ খেয়ে বড়ো হয়। প্রায় ছ-শে। কোটি বছরের 
জীবজগতের ইতিহাসে এই লক্ষণটি আগে আর কখনো দেখা 
যায়নি। 

আরো একটি লক্ষণ, স্তন্তপায়ীদের শরীরের রক্ত উঞ্ণ। এই কারণে, 
পরিবেশের তাপমাত্রা ওঠানামা করলেও স্তন্তপায়ীদের শরীরের 
তাপ মোটামুটি একই মাত্রায় বজায় থাকে । 

তবে সম্ভবত টিয়াসিক কালের স্তন্তপায়ীরা আকারে ইছুরের চেয়ে 
বড়ো হত না। সম্ভবত বললাম এই কাঁরণে যে টিয়াসিক কালের 
ফসিলের নিদর্শন যা-কিছু পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে স্তন্তপায়ীদের 
খবর বিশেষ কিছু নেই। ফসিলের নিদর্শনে স্তম্থপায়ীদের খবর 
পাবার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে টারশিয়ারী কাল 
পর্যন্ত । 
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জুরাসিক 

জুরাসিক কালের শুরু আজ থেকে চোদ্দ কোটি বছর আগে। 
নামকরণ পশ্চিম ঈওরোপের জুরা পৰতমাল। থেকে । 

জুরাসিক কালের সরীস্থপদের সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা 
করেছি। কিন্তু সরীস্থপদের বাদ দিলেও এই কাঁলটি সম্পর্কে 
বিশেষভাবে কৌতুহলী হবার আরো কতগুলো কারণ আছে । 
প্রথমত এই জুরাসিক কালের কসিলে অমেরুদণ্তী জীবদের নিদর্শন 
সবচেয়ে ভালোভাবে পাঁওয়। গিয়েছে । দ্বিতীয়ত, এই জুরাসিক 
কালেরই এমন নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে যা থেকে সিদ্ধান্ত করা 
যেতে পারে, এই সময়েই প্রথম গাঁছের ফুল ফুটতে শুরু করেছিল । 
তৃতীয়ত, এই জুরাসিক কালেই প্রথম সতাকারের পাখি আকাশে 
ডানা মেলেছিল। সরীশ্থপ, পাখি ও ফুল-- এই তিনের সমন্বয়ের 
জন্যে জুরাসিক কালটি জীববিজ্জানীদের কাছে বিশেষ মর্যাদা 
পেয়েছে । 

যে-সব গাছে ফুল হয়ে থাঁকে, যাদের বলা হয় সপুষ্পক উদ্ডিদ, 
তাদের উদ্ভব সম্পর্কে উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা স্পষ্ট কোনো হদিশ দিতে 
পারেননি । তাঁর প্রধান কাঁরণ এই যে ফুল এমনই একটি নরম ও 
পেলব পদার্থ যে ফুলের কোনো ফসিল পাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই 
ফুল নিয়ে আমরা যতোই উচ্ছ্বাস করি না কেন, পৃথিবীর প্রথম যে 
গাছটিতে প্রথমে যে ফুলটি ফুটেছিল তার জন্মবৃস্তান্তটি আমাদের 
অজানা । 

তাহলেও, এই প্রথম ফুলটি যে জুরাসিক কালেই ফুটেছিল সে-খবর 
অন্য একটি উপায়ে জানা গিয়েছে । পৃথিবীর মাটির নিচে রয়েছে 
জুরাসিক কালের কয়লার স্তর আর এই কয়লার স্তরে পাওয়া 
গিয়েছে ফুলের পরাগ | উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে, জুরাসিক 
কালের এই পরাগ একালের জলপদ্ম-ধরনের কোনে। ফুলের । এই 
প্রমাণ থেকে অন্তত এটুকু ঘোষণা নিশ্চয়ই করা চলে যে জুরাসিক 
কালের মধ্যেই পৃথিবীতে ফুল ফুটতে শুরু করেছিল। 
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পৃথিবীর প্রথম পাঁখিও এই জুরাসিক কাঁলেই। উড়ন্ত সরীস্থপ 
নয়, সত্যিকারের পাখি । এক্ষেত্রেও এখনো পর্বস্ত বিস্তারিত খবর 
জান যাঁয়নি। আমরা আগেই বলেছি, সরীস্থপ থেকেই পাখির 
এসেছে, কিন্তু বিবর্তনের কোন্‌ কোন্‌ ধাপ পার হয়ে তা আমরা 
জানি না। জুরাসিক কালের পাখির যে নিদর্শনটি পাওয়া গিয়েছে 
তার নাম আকিওপটেরিকৃস্। এটি সত্যিকারের পাখি হলেও 
পুরোপুরি পাখি নয়। বিষয়টি নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা 
করেছি। এই জীবটির মধ্যে পাখির লক্ষণ ও সরীস্থপের লক্ষণ প্রায় 
সমান সমান মাত্রায় থেকে গিয়েছে । একালের চোখ নিয়ে 
তাকালে আমরা হয়তো এই জীবটিকে পাখি বলেই গণ্য করব না । 
সেজন্যে আমাদের আরো দশ কোটি বছর অপেক্ষা করতে 
হবে। 

এবারে জুরাসিক কালের দৃশ্যটি আরেক বার কল্পনা করা চলে। 
আমরা সরীশ্থপদের সম্পর্কে আলোচন। শুরু করেছিলাম এমনি 
একটি দৃশ্ কল্পনা! করে। সে-দৃশ্যের নায়ক ছিল ব্রণ্টোসরাস, 
আল্লোসরাস ও আরে! অনেক সরীন্যপ । জলে-স্থালে-আকাশে এই 
সরীস্থপরাই আধিপত্য করত । কেউ মস্ত কেউ ছোট, কেউ ক্ষিপ্র 
কেউ শ্রথ, কেউ মাংসাশী কেউ তৃণভোজী--কিস্তু সব মিলিয়ে 
পরস্পরের হানাহানি কাটাকাটির মধ্যে প্রাণের এক হিংশ্র ও ভয়ংকর 
রূপই প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্ত এখন আমরা বলতে পারি, 
এটুকুই সব নয়। এই জরীশ্থপ-জগতেও ফুল ফুটত, পাখি উড়ত, 
স্তন্যপায়ীরা মাতৃন্সেহে বড়ো হয়ে উঠত। পৃথিবীর এই জীবজগতটি 
কোনো সময়েই একটি মাত্র রঙে প্রকাশ পায়নি । নানা রঙের 
বৈপরীত্যে-ও সমন্বয়ে তা সবসময়েই অতি বিচিত্র । 


ক্রেটাশুস 
ক্রিটাশুস কালের শুরু আজ থেকে এগারো কোটি বছর আগে। 
কার্বনিফেরাস নামটি যেমন এসেছে “কারন” থেকে এবং নামের 
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মধ্যেই কালের লক্ষণটি পাওয়া যাচ্ছে-_তেমনি “ক্রিটাশুস” নামটি 
এসেছে গ্রীক শব্দ পক্রটা” (0196৪) থেকে । এই নামের মধ্যেও 
কালের-লক্ষণটি পাওয়া যাবে। 

“ক্রিটা” শব্দের অর্থ চক (07811) বা খড়ি। এই বিশেষ কালের 
শিলাস্তর প্রথম যেখানে আবিষ্কৃত হয়েছিল সেখানে প্রধানত পাওয়া 
গিয়েছিল এই চক ব। খড়ি । 

চকৃ বা খড়ি হচ্ছে এক ধরনের নরম চুনাপাথর (18106560159 )। 
প্রকৃতির রাজ্যে এই চুনাপাথর তৈরি হয়ে থাকে বিশেষ ধরনের 
প্রাণী ও উদ্ভিদের সাহাষ্যে, যাঁদের শরীরেই চুন থাকে । মারা যাবার 
পরে এই সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ জলের টানে এসে জড়ো হতে থাকে 
কোনো অগভীর সমুদ্রের নিচে। একটু একটু করে সমুদ্রের 
তলদেশে চুনের আস্তরণ পড়তে শুরু করে। একটু একটু করে তা 
পুরু হয়। অবশ সময় লাগে অবিশ্বান্ত রকমের বেশি। প্রায় 
আড়াই হাজার বছরে এক ইর্চি। কিন্তু তা সত্বেও পৃথিবীর কোনো 
কোনো অংশে ভাঁজাব ফুট পুরু খড়ির আঁস্তরণও পাওয়া গিয়েছে। 
এক ইঞ্চি পুরু হতে যদি সময় লেগে থাকে আড়াই হাঁজার বছর 
তাহলে হাজার ফুট পুরু হতে সময় লেগেছে তিন কোটি বছর। 
অর্থাৎ, ধরে নিতে হয়, এই তিন কোটি বছর ধরে এই বিশেষ 
এল।কায় সমুদ্র ছিল অগভীর ও উষ্ণ । কারণ, যে বিশেষ ধরনের 
প্রাণী ও উদ্ভিদের শরীর থেকে খড়ি পাওয়া যাঁয় তাদের সংখ্যাবুদ্ধির 
জন্যেই অগভীর ও উষ্ণ সমুদ্রের পরিবেশটি প্রয়োজন । 

ক্রিটাশুন কালের পাখির নিদর্শন হিসেবে খুব বেশি ফসিল পাওয়া 
যায়নি। কিন্তুযে কটি পাওয়া গিয়েছে তা থেকেই স্পষ্ট বোবা 
যায়, জীবজগতের এই বিশেষ শাখাটি বিবর্তনের পথে অনেকখানি 
অগ্রসর হয়েছিল । এক ধরনের পাখি ছিল (10100510215 ) যাঁদের 
বুকের হাড় একালের পাখির মতোই মস্ত ও ডানা শক্তিশালী । 
আরেক ধরনের পাখি ছিল ( [75599102019 ) যাঁদের ডানা প্রায় 
অদৃশ্য কিন্তু পায়ের গড়ন এমন যে সীতার কাটতে খুব পটু। 
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ক্রিটাশুস কালের উদ্ভিদজগতের দিকে তাকালেও মনে হতে পারত 
যে একালের চেহারাটিই যেন ফুটে উঠছে। সপুম্পক উদ্ভিদ দেখতে 
পাওয়া যেত আরো! অনেক বেশি সংখ্যায়। ফান জাতীয় উদ্ভিদ 
কমে আসছিল । 


এই ক্রিটাশুস কাঁলটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যজীবীয় যুগেরও 
শেষ। তার মানে, বুঝতে হবে, জীবজগতের বিকাশের বিশেষ 
ধরনটি এখানেই শেষ হল। 

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা জেনেছি যে মধ্যজীবীয় যুগের 
আধিপত্য-বিস্তারী জীব ছিল সরীস্থপ। কিন্তু সরীস্থপদের প্রচণ্ড 
আধিপত্যও ক্রিটাশুস কাল শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি ফুৎকারে 
যেন স্তিমিত হয়ে গেল। নবজীবীয় যুগে এই সরীস্থপরা নিতীন্তুই 
অকিঞ্চিতকর । 

অন্যদিকে মধ্যজীবীয় যুগে যে স্তন্তপায়ীরা ছিল অকিঞ্চিংকর তারাই 
আধিপত্য করছে নবজীবীয় যুগে । 

নতুন যুগে উদ্ভিদজগতটিও নতুন রূপ নিয়েছে । ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ 
অবশ্যই লুপ্ত হয়নি কিন্তু প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সপুষ্পক 
উদ্ভিদের । 

আগে আমবা বলেছি, পুরাঁজীবীয় যুগটি শেষ হয়েছিল ভূস্বকে বড়ো 
রকমের ভাজ পড়ার মধ্যে দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ুতেও বড়ে৷ 
রকমের পরিবর্তন এসেছিল । মধ্যজীবীয় যুগটি শেষ হবার সময়েও 
তেমন প্রচণ্ডভাবে না হলেও ভূপৃষ্টে একই ধরনের ওলোটপালোট 
ঘটেছিল। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই জলবায়ুরও পরিবর্তন । 

তবুও জীববিজ্ঞানীরা এখনে। পরিক্ষার ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন 
নি, সরীস্যথপরা কেন এই পরিবত্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে 
চলতে পারেনি । ব্যাখ্যা যাই হোক, ক্রিটাশুস কালের শেষদিকে 
নিশ্চয়ই এমন মারাত্মক কিছু ঘটেছিল যার ফলে পৃথিবী থেকে 
কয়েক শ্রেণীর জীব নিশ্চিহ্ন হয়েছে। 
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যাই হোক, এবারে আমরা নবজীবীয় যুগের আলোচনায় আসতে 
পারি।  নবজীবীর ঘুগের ছুটি কাল--টারশিয়ারী ও 
কোয়াটারনারি। 


টারশিয়।রী 

টারশিয়ারী (তৃতীয়) কালটির শুরু আজ থেকে সাত কোটি বছর 
আগে । এই কালটিকে পাটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে প্যালিও- 
সিন, ইওপিন, ওপিগেোসিন, মাইওসিন ও প্লাইগসিন। কিন্তু পাচ- 
পাঁচটি পৰ থাকা সত্বেও এই কালটির ব্যাপ্তি অতি সামান্যই-_মাত্র 
সাড়ে-ছয় কোটি বছর। 

আগেই বলেছি, এই টারশিয়ারী কালটি শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে 
নবজীবায় যুগটির শুরু । এটি স্তন্যপায়ীদের যুগ । অর্থাৎ এই বুগে 
স্তম্তপ।যীরাই সবচেষে লক্ষণীয় ভাবে নানা শাখাপ্রশাখায় ছড়িয়ে 
পন়তে পেরেছিল । কিন্তু স্তন্যপায়ীদের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে জীব- 
জগতের অন্যান্ ক্ষেত্রের দিকে তাকালে লক্ষ্য করা যেত যে সঙ্গে 
সঙ্গে আরো নন নতুন প্রাণী ও উদ্ভিদ স্যগ্টি হয়েছে । তাঁর মধ্যে 
অনেকগুলিই আজকের দিনের মতো! চেহারায়। ওলিগোসিন 
পর্বটি শেষ হবার আাগেই কীটপতঙ্গ ও জলচর অমেরুদপণ্ডীদের মধ্যে 
মোটামুটি আজকের দিনের চেহারা এসে গিয়েছিল । 

ওলিগোমিন পবে দেখা যেতে পারত, অরণ্যের এলাকা কমে গিয়েছে 
আর সে-জায়গায় “তরি হয়েছে বিস্তত তৃণভূমি। এই নতুন 
অবস্থার সুযোগ নিয়ে তৃণভোজী প্রাণীরা দূর দূর এলাকায় ছড়িয়ে 
পড়তে পেরেছিল । 

সমুদ্রের মেরুদণ্তী জীবর!ও উপস্থিত ছিল মোটামুটি আজকের দিনের 
চেহারাতেই। হাঙ্গর ও মাছ আজকের দিনে আমরা যা দেখি তার 
প্রায় সবকটিকেই টারশিয়ারী কালের সমুদ্রে চিনে নেওয়া যেতে 
পারত। 

কিন্তু সরীস্থপ-জগতটি আগের যুগের তুলনায় খুবই ছোট। সরীস্থপ 
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বলতে দ্রেখা যেতে পারত শুধু কয়েক শ্রেণীর কচ্ছপ, গিরগিটি, সাপ 
ও কুমির । আজকের দিনেও এই কটিকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । 
পাখিদের মধ্যে কতকগুলি ছিল যারা উডতে পারত না। তবে, 
উড়তে পারত এমন পাখিও অজভ্র ছিল আর তাদের চেহারাও 
আজকের দিনের মতোই | 

বল। বাহুল্য, টারশিয়ারী কালে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যারা বদলে 
যাচ্ছিল, সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যারা উন্নত হয়ে উঠছিল, তারা হচ্ছে 
স্তন্যপায়ী । নবজীবীয় যুগটি শুরু হবার আগেও দশ কোটি বা 
তারও বেশি সময় ধরে পুথিবীতে স্তন্তপায়ীদের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু 
দশ কোটি বছর সময় পাওয়া সত্বেও স্তন্তপায়ীরা আশানুরূপ উন্নত 
হয়ে উঠতে পারেনি । জীববিজ্ঞানীদের মতে, ডাইনোসরদের 
আধিপত্য এই দশ কোটি বছরে স্তন্তপাধীদের উন্নতিকে বাপাগ্রস্ত 
করেছিল । 

নবুজীবীর যুগ শুরু হবার সময়ে উত্তর মামেরিকী, ইওরোপ, এশিয়া 
ও আফ্রিকা আজকের মতো! বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল নাঁ। পুরোপুরি 
অখণ্ড না হলেও সবটা মিলে ছিল প্রকাণ্ড এক মহাদেশের মতোই | 
এই প্রকাণ্ড মহাদেশটিকে মাশ্রয় করেই স্তন্তপায়ীরা বিবর্তনের বড়ো 
বড়ো ধাপগুলো পার হয়েছিল। দক্ষিণ আমেরিকা ও 
অস্টেলিয়া_-এই ছুটি মহাদেশ গুল ভূখণ্ড থেকে বিচ্চিন্ন ছিল। 
সম্ভবত এই কারণেই এই ছুটি মহাদেশে স্তন্তপায়ীদের বিবর্তনের 
গোড়ার ধাপগুলো টিকে আছে। 


কোয়াটারনারি 
কোয়াটারনারি কালটি শুরু হয়েছে আজ থেকে দশ লক্ষ বছর 
আগে। এই কালের ছুটি পর্ব- প্লাইস্টোসিন ( সাম্প্রতিকতম ) ও 
ত্ৌলোসিন ( একেবারেই সাম্প্রতিক )। কোয়াটারনারি কালের 
শেষ দশটি হাজার বছর নিয়ে হোলোসিন পর্ বাকি সবটাই 
প্লাইস্টোৌসিন। 


৯৪২ 


প্লাইস্টোসিন পর্বটিকে অনেক সময়ে বলা হয়ে থাকে বিরাট 
হিমযুগ। পৃথিবীর ইতিহাসে হিমযুগ অবশ্য অনেক বারই এসেছে । 
কিন্তু এই প্লাইসটোসিন হিমযুগ সম্পর্কেই আমরা সবচেয়ে বেশি 
খবর রাখতে পেরেছি আর এই প্লাইসটোসিন হিমযুগের বরফ এখনো 
পৃথিবীতে থেকে গিয়েছে । এই কারণে বিরাট হিমযুগ বলতে 
প্লাইস টোসিন হিমযুগকেই বোঝানো হয়ে থাকে । 

সঠিক ভাবে বলতে গেলে, গ্লাইস টোসিন পর্বে হিমযুগ এসেছিল 
একবার নয়, অন্তত চারবার । তার মানে, প্লাইসটোসিন পর্বের দশ 
লক্ষ বছরের মধ্যে অন্তত চারবার ভূপুষ্টের অনেকখানি অংশ বরফে 
ঢেকে যায়। আবার ছুই ভিমযুগের মাঝখানের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ 
জলবায়ুর সময়ে সেই বরফ গলতে শুরু করে। 

প্লাইস টোসিন হিমযুগে অবস্থা মাঝে মাঝে এমন চরমে পৌছেছিল 
ঘে ভূপুষ্টের শতকরা ২৮ ভাগ অংশই চাপা পড়ে গিয়েছিল 
ভিমবাহের নিচে । অ.প্পস, হিমালয় ও আন্দিজ পরৰতমালা এবং 
হাওয়াই ও জাপানের পর্বতমালা-__সর্বত্রই পুক হয়ে বরফ জমেছিল 
এবং হিমবাতের আকারে নেমে এসেছিল সমতল জমির দিকে । 
উত্তর ইওরোপ, উত্তর আমেরিকার অংশবিশেষ ও আরো নানা 
অঞ্চলে স্থগ্টি হয়েছিল হাজার হাজার ফুট পুক বরফ । শর বরফের 
এই চাদরটি অতি ধীরে ধীরে, এক-এক ইঞ্চি করে, নেমে আসছিল 
নিচের দিকে। 

মস্ত মস্ত বরফের চাই জমির ওপর দিয়ে চলতে শুরু করলে ফল কী 
হতে পারে তা অনুমান করা শক্ত নয়। কোথাও কোথাও তৈৰি 
হবে প্রকাণ্ড খাদ, কোথাও কোথাঁও উপতাক ; নদী যাবে বুজে ; 
মাটি টেঁছে, শিলাস্তর ভেঙে গুঁড়িয়ে ভূপুষ্টের নতুন আদল তৈরি 
হবে। অবশ্য বরফ যতোদিন থাকবে ততোদিন এই নতুন আদলটি 
টের পাওয়া সম্ভব নয়। 

তারপর হিমযুগ শেষ হলে এই বিপুল পরিমাণ বরফ গলতে শুরু 
করবে। গল বরফের জলে ভন্তি হয়ে যাবে সমস্ত খাদ ও 
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উপত্যকা । তৈরি হবে মস্ত মস্ত হ্দ। গল! বরফের জল গিয়ে 
পড়বে সমুদ্রে আর সমুদ্র আরো! উচু হয়ে উঠবে । অনেক উপত্যকা 
তলিয়ে যাবে সমুদ্রের জলে । 

ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে, হিমযুগে সমুদ্রের জলের উচ্চতা এখনকার চেয়ে 
আরো! ৩০০ ফুট নিচে ছিল। আর হিমযুগের পরের উষ্তযুগে-- 
যখন পৃথিবীর সমস্ত বরফ গলে জল হয়ে গিয়েছিল-_ সমুদ্রের জলের 
উচ্চতা এখনকার চেয়ে আরো! ১০০ বা ১৫০ ফুট বেড়ে গিয়েছিল । 
আজকের পুথিবীতেও দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর মেরুদেশে প্রচুর 
পরিমাণ জল বরফ হয়ে জমে আছে । আমরা বাস করছি এমন 
এক সময়ে যখন একটি হিমযুগ শেষ হতে চলেছে । আজকের 
দিনের সমস্ত বরফ যখন গলে জল হবে তখন আজকের সমুদ্রের 
জলের উচ্চতাঁও বাড়বে আরো ১০০ কি ১৫০ ফুট। ফলে পৃথিবীর 
এখনকার স্থলভাগের অনেক অংশই জলের নিচে তলিয়ে বাবে 
সে-সময়ে। 

পৃথিবীতে প্রত্যেকবার হিমধযুগ শুরু হবার পরে প্রাণী ও উদ্ভিদ- 
জগতটিও প্রচণ্ড একটা নাড়া খায়। হিমবাহ যতোই নেমে আসতে 
শুরু করে ততোই ট্রপিকাল জলবায়ুর উপযোগী উদ্ভিদ ও প্রাণীরা 
সরতে শুর করে। অনেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আবার হিমধুগ 
শেষ হবার পরে অনেকে ফিরে আমে, অনেকে ফিরতে পারে না। 
ইওরোপের বিভিন্ন দেশের মাটির তলা থেকে ট্রপিক জন্তজানোয়ারের 
অজস্র নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। 

মানুষের ইতিহাসের দিক থেকে প্রাইস্টোসিন পর্বটর গুরুত্ব খুবই 
বেশি। এই পর্বটি শুরু হবার সময় থেকেই মানুষ এসেছে এই 
পৃথিবীতে । কিংবা হয়তো অল্প কিছুকাল পরে। বলা বাহুল্য, 
মানুষ পুরোপুরি মানুষ হিসেবে আচমকা আবিভূতি হয়নি । বিষয়টি 
নিয়ে আমরা! আগেই আলোচন। করেছি । 

পৃথিবীর শেষ পঞ্চাশ কোটি বছরের এই হচ্ছে মোটামুটি ছবি। 
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তচ্কিতীন্স প্রান 
শামল প্রাণের উৎস ভতে 
'অবাঁবিত পরণাম্বোতে 
ধৌত হয় এ বিশ্বববণী 
দিবস বজনী। 
এতক্ষণ আমরা পৃথিবীর ইতিহ।সের গত পঞ্চাশ কোটি বছরকে 
চোখের সামনে রেখে জীবজগাতের বিবর্তনের ধারাটিকে অন্তসরণ 
করতে চেষ্ট। করেছি । আমরা দেখেছি, জীবজগৎ ক্রমেই সরল 
থেকে জটিল হয়েছে, এক থেকে বনু, কিন্ত তারই মধো আবার 
অসংখ্য জীব নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়েছে । অনেক জন্ম, অনেক 
বিবিধায়ন, আনেক মৃত্যু পাব হায়ে আজকের এই জীবজগৎ । 
মানুষ এসেছে সবচেয়ে পরে, কোটি কোটি বছরের ইতিহাসে মাত্র 
কয়েক লক্ষ বছর তার পরমায়ু। 
আগেই বলেছি, মানুষ জীবজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো স্থষ্টি নয়, 
জীবজগতেরই বিবর্তনের ফল। মানুষের সঙ্গে মন্ুষোতর জীবের 
সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। বিশেষ করে গত একশো বছরে এই সম্পর্কের 


নান] নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। 
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এই একশো বছরে একদিকে যেমন আমরা জেনেছি মানুষ কি-করে 
মানব হয়েছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে জেনেছি যে পৃথিবীর এই 
জীবজগতটি ঠিক আজকের মতো! চেহারাতেই চিরকাল ছিল না। 
জীবজগতের বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণাও মোটামুটি এই সময়ে। 
আমরা জেনেছি, এই পৃথিবীর জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে লক্ষ লক্ষ 
প্রজাতি নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে সংগ্রাম করে 
চলেছে। পৃথিবীর পরিসর যতোই সীমাবদ্ধ হোঁক--সেখানে 
কোটি কোটি জীব অতি বিচিত্র এক জীবন-চাক্রে আবন্তিত। 

তবুও আমরা অনেক সময়েই উদ্ভট কোনো! জীবের সাক্ষাৎ পেলে 
প্রা করে বসি, এই জীবটির সার্থকতা কী £ 

প্রশ্রটি আমাদের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকে না। কিন্তু এই প্রশ্নটির 
পেছনে আমাদের মনোভাবকে জানা দরকার । কয়েক-শো বছর 
আগেও আমরা ভাবতাম যে পৃথিবীর যা-কিছু আয়োজন সবই 
মান্তষের প্রয়োজনকে সিদ্ধ করবার জান্যে। আর এই ভাবনার সঙ্গে 
মিলিয়ে মান্তটষের বাসভূমি এই পুথিবীকেও আমরা একটি বিশেষ 
মধাদার আসন দিয়েছিলাম । 

“মাত্র সাড়ে-চারশো বছর আগেও মান্ষের ধারণা ছিল, পুথিবী 
এই বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু । এবং পুথিবী স্থির ও অনড়। যেন 
বিশ্বজগতের সম্াজ্জী তার মধাদার আসনটিতে অধিষ্টিত রয়েছেন 
আর তাকে ঘিরে রয়েছে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্র । অবিশ্বাস 
করবার কারণ ছিল না । চোখ মেলে তাকিয়ে এই ব্যাপারটিকেই 
যেন ঘটতে দেখা যেত। আকাশের দিকে তাকালে মনে হত যেন 
একটি উল্টনো! গামল৷ দিগন্তে এসে মিলেছে । যেন একটি 
গোলকের অর্ধাশ। আর এই গোলকের গায়ে নানান কক্ষে চলেছে 
সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের অবিরাম পরিক্রমা । দিনের বেলা সূর্য থাকে 
পৃথিবীর “ওপরে” আর 'রাত্রিবেল৷ পৃথিবীর “নিচে” । তারাগুলো 
দিনের বেল। পৃথিবীর “নিচে” রাত্রিবেলা পৃথিবীর “ওপরে” । আর 
এই সূর্য ও তারা বসানে বিশ্বগোলকটি প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় একবার 
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পাক খাঁয়। এই ছিল সেকালের সহজ সরল বিশ্বতত্ব।” 

এই বিশ্বতত্ব থেকে সহজেই বিশ্বাস কর যেতে পারত যে বিশ্বত্রঙ্মা্ডে 
পৃথিবীর গুরুত্ব লবচেয়ে বেশি । পুথিবী আছে বলেই স্ুর্য-চন্দ্র- 
গ্রহ-নক্ষত্রের সার্থকতা । 

একই কথা ভাবা যেতে পারত পুথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থষ্টি মানুষ সম্পর্কেও । 
মানুষ আছে বলেই পুথিবীতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর এমন বিচিত্র 
আয়োজন। যেন মানুষের প্রয়োজনকে সিদ্ধ করার মধ্যেই উদ্ভিদ 
ও প্রাণীর সার্থকতা । 

আর এখনো সেই সাড়ে-চারশো বছর আগেকার কালের ধারণার 
জের টেনেই আমরা অনেক সময়ে প্রশ্ন করে বসি, এই জীবটির 
সার্থকতা কি? অর্থাৎ আমর! জানতে চাই, এই বিশেষ জীবটি 
মান্তবের কোন প্রয়োজনকে সিদ্ধ করছে ? 

ইতিমধ্যে এই সাঁড়ে-চীরশো! বরে কোপারনিকাস প্রমাণ করেছেন 
যে পৃথিবী এই বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু নয়__পৃথিবী এই সৌরমণগ্ডলের 
সাধারণ একটি গ্রহ মাত্র। নিউটন এমন কতকগুলো স্ুত্রের অন্ধান 
দিয়েছেন যার সাহায্যে আকাশের প্রত্যেকটি জ্যোতিক্ষের গতিবিধির 
মাপ নেওয়া চলে। হাটন আবিফার করেছেন সময়ের বিপুলতা । 
আর ডারউইন তুলে ধরেছেন মানুষের সঙ্গে জীবজগতের সম্পর্কের 
সাব্রটি। 

এই অবস্থায় অসীম মহাবিশ্ব, নিরবধি কাল ও নিয়ত-পরিবর্তনশীল 
বিপুল এক জীবজগতের মুখোমুখি দাড়িয়ে কোনো একটি বিশেষ 
জীবের সার্থকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করাটা নিরর্থক হয়ে পড়ে। বরং 
প্রশ্ন করা যেতে পারে, মানুষ নামক জীবেরই বা সার্থকতা কী? 
বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে যে আমাদের এই পৃথিবী নিতান্তই 
একটি মাঝারি আকারের গ্রহ । আমাদের এই স্ধ নিতান্তই একটি 
মাঝারি আকারের নক্ষত্র । স্ধের মতে। ও স্ধষের চেয়েও হাজার 
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গুণ বড়ো আরো কোটি কোটি নক্ষত্র রয়েছে আমাদের এই বিশ্বে। 
এমনি কোটি কোটি বিশ্ব নিয়ে এই মহাবিশ্ব । এই অনম্ত বিস্তৃতি 
সম্পর্কে আমরা শুধু খানিকটা অনুমান করতে পারি-_কিংবা হয়তো 
তাও পারি না। আর এই অনন্ত বিস্তৃতির মধ্যে কতটুকু পরিসরে 
মানুষের অবস্থান! কত নগণ্য! কত তুচ্ছ! 

কিন্তু তবু, একথাও স্বীকার করতে হবে, অকিঞ্চিংকর এই পুথিবীর 
ততোধিক অকিঞ্চিংকর এই জীবজগতটি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী নয়__ 
কোটি কোটি বছর ধরে তার বিবর্তন চলেছে । আমরা মানুষরা 
ছশো কোটি বছরের বিবর্তনের শেষতম ধাপ মাত্র_আমর! 
সেখানে বিশেষ নই, লক্ষ-লক্ষ কোটি কোটি প্রজাতির একটি । 
তবে মানুষ হিসেবে অবশ্যই আমাদের গুরুত্ব আছে। কিন্তু 
ঠিক তেমনি গুকত্ব আছে একটি প্রজাপতির ব। একটি ব্যাঙের 
বা একটি আরসোলার। বিশেৰ বিশেষ জীবের সার্থকতাঁর 
মাপকাঠিটি এই নয় যে অমুক জীবটি মানুষের খাদ্য হতে 
পারে, অমুক জীবটি বাগানের গাছে ফুল ফোটাতে সাহাধ্য করে, 
অমুক জীবটি মানুষের রোগ সারিয়ে তোলে । বিশেষ একটি 
জীব হিল্সবেই তার সার্থকতা । প্রকৃতি-রাজো বিশেষ সময়ের 
বিশেষ পরিস্থিতিতে জীবজগতের যে বিশেষ বিন্যাস তারই মধ্যে 
বিশেষ এক-একটি জীব বিশেষ এক-একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ। 
কোটি কোটি বছরের জীবজগতে প্রত্যেকটি জীবেরই কোনো ন! 
কোনো ভূমিকা ছিল বা আছে। জীবের সার্থকতা এই বিশেষ 
বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্যেই । 

আমরাও এতক্ষণ জীবজগতের গত পঞ্চাশ কোটি বছরের যে বিবর্তনকে 
তুলে ধরতে চেয়েছি তাও এই বিশেষ ভূমিকার দিকে লক্ষ্য রেখেই । 
একটি জীব আপাতদৃষ্টিতে যতোই উদ্ভট হোক না কেন, তার 
ভূমিকাটি যদি বিশ্লেষণ -করতে পারা যায় তাহলে দেখ! যাবে__ 
জীবজগতের কাঠামোর মধ্যে তারও একটি বিশেষ জায়গা আছে । 
এই বিশেষ জায়গাটিতে থেকেই সেও জীবজগতের সম্পূর্ণ ছবিটি 
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ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। তাকে সরিয়ে নিলে, এই ছবিটির 
মধ্যেও যেন অসম্পূর্ণতা এসে যায়। কারণ, লক্ষণ মিলিয়ে বিচার 
করলে দেখা যাবে, কোনো জীবই সম্পূর্ণ একক বা বিচ্ছিন্ন 
নয়। মানুষের কথাই ধরা যেতে পারে। মাত্র একশো বছর 
আগেও আমরা ভাবতাম যে মান্তষ এক অনন্যসাধারণ স্বষ্টি-__ 
মানুষের সঙ্গে অন্য কোনে জীবকে একাসনে ঠাই দেওয়া চলে না । 
কিন্ত গত একশো বছরের নানা নিদর্শন আমাদের বাধ্য করেছে 
মানষ শিম্পাজী ওরাং-ওটাং ও গোরিলাকে একঠাই করে প্রাইমেউ 
হিসেবে ভাবতে । আবার অন্য কতকগুলি লক্ষণের বিচারে 
প্রাইমেটের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে অন্য স্তন্যপাযীর, স্তন্তপায়ীর সঙ্গে 
সরীস্যপের, সরীস্যপের সঙ্গে মাছের, মাছের সঙ্গে আদিপ্রাণের | 
এমনি ভাবে সম্পর্কের স্থত্র ধরে ধরে গোটা ছবিটি একে নিতে 
পারলে শেষ পধন্ত স্বীকার করতে হয় যে শাখাপ্রশাখায় ছড়ানো 
পৃথিবীর এই বিচিত্র জীবজগতটি একই প্রাণের কাণ্ড থেকে 
উদ্ভৃীত। 

প্রাণের এই সবব্যাপী একক রূপটি সম্পর্কে ফেল শতকের আগে পর্ষস্ত 
জীববিজ্ঞানীদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এই ধারণাও ছিল না যে 
কোনো রকম অলৌকিক সাহাযা ছাড়াই প্রজাতির মধ্যে পরিবর্তন 
আসে ও নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়। প্রকৃতির নিজস্ব 
নিয়মেই ব্যাপারটি ঘটতে থাকে । সেখানে এমন চিন্তা করাটা ঠিক 
নয় যে বিশেৰ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হবার জন্যেই প্রজাতির 
উদ্ভব । 

ষোল শতকের আগে পধন্ত এই নতুন ভাবনা জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে 
আসতে পারেনি । আসা সম্ভবও ছিল না। নতুন ভাবনায় ভাবিত 
হতে হলে নতুন মন চাই, নতুন তথ্য চাই । ছুয়েরই তখনো পধন্ত 
অভাব ছিল। বিশেষ করে ছিল তথ্যের অভাব। পশুপাখি ও 
উদ্ভিদ সম্পর্কে খবর রাখা হত খুবই অসম্পূর্ণ ভাবে। না ছিল 
পূর্ণীগ তালিকা, না যথাযথ বিবরণ, না নামকরণ, না শ্রেণীবিন্তাস। 
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অনেক সময়েই উপকথার জগতের কল্পিত জীবজস্তর সঙ্গে বাস্তব 
জগতের জীবজন্তকে গুলিয়ে ফেলা হত। সব মিলিয়ে এমন একটা 
অবস্থা যে জীবের উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কে কোনো একটি ধারণায় 
উপস্থিত হওয়া সম্ভব ছিল না। 


শ্রেণীবিষ্যাস 

প্রথম যে-বিজ্ঞানী এই বিশৃঙ্খল জগতে একটি নিয়মের 
স্ত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি ক্যারোলাস লিনীয়াস 
(১৭০৭-৭৮ )। তাঁর সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচন! করেছি । 
আজ থেকে ছুশো বছর আগে তিনি প্রায় ৪৪০০ প্রজাতির জীবের 
বিবরণ দিতে পেরেছিলেন। শুধু বিবরণ দেওয়া নয়, সঠিক বেজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে সেই ৪৪০০ প্রজাতির জীবকে শ্রেণীবদ্ধ 
করেছিলেন । তার সময়ের জানাশোনা কোনো জীবকেই তিনি 
তালিকা থেকে বাদ দেননি। পরব ছুশো বছরে এই তালিকা 
অবশ্যই বড়ো হয়েছে । খখন এই তালিকায় পাওয়া যাবে প্রায় 
দশলক্ষ জীবের নাম। কিন্তু তা সন্বেও প্রজাতির সংখা নিঃশেষ 
হবার কোনো লক্ষণ নেই । একমাত্র পোকামাকড়দের মধ্যেই প্রতি 
বছর ১০,০০০ নতুন প্রজাতির নামকরণ হচ্ছে । তার মানে, 
আমাদের পক্ষে এখনো সঠিক ভাবে বল! সম্ভব নয়, আমাদের এই 
পৃথিবীতে মোট কত সংখ্যক প্রজাতির বাস। তবে অন্তুমান করা 
যেতে পারে, প্রজাতির সংখ্য! কুড়ি লক্ষের কাছাকাছি । খুব সম্ভবত 
এই কুড়ি লক্ষের মধ্যে দশ লক্ষ হচ্ছে পোকামাকড় । 

অশলোচনায় আরও অগ্রসর হবার আগে শ্রেণীবিন্তাসের পদ্ধতি 
সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নেওয়। যেতে পারে । 

শিশু যখন কথ বলতে শেখে তখন গোড়াতেই তাকে শ্রেণীবিন্যাসের 
পাঠ সিতে হয়। সে যখন বলে “কুকুর বা “বেড়াল” বা “ঘোড়া, 
তখন বুঝতে হবে যে কয়েকটি জীবকে অন্য সমস্ত জীব থেকে পৃথক 
করে নিয়ে সে একটি দলে ফেলছে । এই দল কখনো! হতে পারে 
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ছোট, কখনো! বড়ো। যেমন, শিশুটি যখন বলে “ইলিশ” বা “রুঈ' 
_-তখন সে কতকগুলো ছোট ছোট দলকে বোঝাতে চায়। কিন্তু 
সে যখন বলে “মাছ'__-তখন এই ছেট দলগুলে। মিলে গিয়ে তৈরি 
হয় একটি বড়ো দল। এক্ষেত্রে দলের মধ্যে দল এসে যাচ্ছে । 
জীবের শ্রেনীবিন্যাসের বেজ্ঞানিক পদ্ধতিটিও এই নীতির অনুসারী । 
বংশগত লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে দলের মধ্যে দল গঠন । তবে, বলাই 
বাহুল্য, জীবের শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে পুঙ্থান্বপুঙ্ঘ ৪ যথাযথ 
বিচারের প্রয়োজন | 

যেমন ধরা যাক, মান্তব। এই মানুষ নানক জীবটিকে নানা ধরনের 
দলে ফেলা যেতে পারে । মানুষের প্রজাতি (5020155 )--হোঁমো 
স্যাপিয়েন্স্‌ (70190 5801215 ); জাতি (50005) _হোঁমো ; 
গোত্র (191701]5 )-__হোমিনিডী (17010711099 ); বর্গ (9161) 
_প্রাইট্্ শ্রেণী (01953 )--স্তন্যপায়ী (71217179112); পর 
€71751010 )- কোর্ডাট। (01)0199165) : সর্গ (15109010 )-- 
আযানিম্যালিয়া ( 2১101108118 )। 

এই সাতটির মবো যে-কোনো একটি দলে মানুষকে ফেলা চলে । 
কোন্‌ দলে ফেলা হবে তা নিঙর করবে কতখানি বিশেবভাবে 
মানুষকে উপস্থিত করার চেষ্টা হচ্ছে তার ওপরে । 

জীবের শ্রেণীবিন্তাসের ব্যাপারটিকে তুলনা করা চলে পিরামিডের 
সঙ্গে। পিরামিডের ভূমিতে রয়েছে লক্ষ লক্ষ প্রজাতি আব 
চুড়োয় ছুটি সর্গ। একটি সর্গে উদ্ভিদ, অন্য সর্গে প্রাণী (017091)। 
তবে জীববিজ্ঞানীদের কাছে প্রজাতি-গত বিভাগটাই সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ । কারণ, জীবজগতের ন্বাভাবিক বিবিধায়ন সম্পর্কে 
ধারণা করতে হলে এই প্রজাতির দিকেই তাকাতে হবে। 
তাছাড়া, বিবর্তনবাদ গ্রাহ্য হবার পর থেকে জীববিজ্ঞানীর 
জীবজগতের বিন্যাসটিকে এমনভাবে উপস্থিত করেন যাতে জীবের 
সঙ্গে জীবের সম্পর্কের দিকটি স্পষ্ট হয়। প্রজাতিগত বিভাগটাই 
এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একটু আগে যে পিরামিডের কথা 
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বলেছি তাকে উলটিয়ে ধরলে জীবন-বৃক্ষের ছবিটি পাওয়া যেতে 
পারে-_এই বৃক্ষের কাণ্ডে রয়েছে সর্গ আর একেবারে মগডাল- 
গুলোতে প্রজাতি 


নামকরণ 


সাধারণ মানুষের ভাষায় প্রত্যেকটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর এক-একটি 
নাম আছে। যেমন বট, অশ্বথ, হাতি, টিকটিকি ইত্যাদি । কিন্তু 
এই নামগুলো শুনতে যতো স্ুন্দরই হোক, এ থেকে কোনো 
পরিচয় বেরিয়ে আমে না। পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির জীব 
আছে হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ। তেমনি নামও আছে হাজার- 
হাজার লক্ষ-লক্ষ। কিন্তু শুধু এই নামের সাহায্যে জীবজগতের 
পরিচয় নিতে চেষ্টা করলে দিশেহারা হতে হবে । কারণ প্রত্যেকটি 
নাম ঘেমন আলাদা, প্রত্যেকটি জীবও তেমনি আলাদা । এই 
আলাদা-আলাদ! জীবগুলো সম্পর্কে জানবার বিষয়েরও যেন শেষ 
নেই । যতো সামান্য জীবই হোক, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু 
বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যেই কোনো জীবই আর শেষ 
পর্যন্ত সামান্য থাকে না। জীববিজ্ঞানীরা প্রত্যেকটি জীব সম্পর্কেই 
কৌতুহলী হবাঁর অজজ্্ বিষয় খুজে পেয়েছেন । 

জীবের সঙ্গে জীবের যেমন একদিকে রয়েছে মিল, তেমনি অন্যদিকে 
অমিল। অথচ তবুও, মিল বা অমিল কোনোটাই পুরোপুরি নয় । 
হাজার মিলের মধ্যেও অনিল থেকে যায়, হাজার অমিলের মধ্যেও 
নিল। জীবজগতকে যতোই পর্যবেক্ষণ করা যাবে ততোই মনে 
হবে জীবজগতের সমস্তটাই যেন প্রকাণ্ড একটা বিশৃঙ্খলা । 
সেখানে তথ্য এতই বেশি ও এতই বিচিত্র যে সেগুলোকে সাজিয়ে 
গুছিয়ে কোনো একটি নিয়মের স্থত্রে উপস্থিত করা হয়তো সম্ভব 
নয়। | 

তাই বলে একেবারেই অসন্তব, তাও জীববিজ্ঞানীর। স্বীকার 
করেন না। যতো! অসম্পূর্ণ ভাবেই হোক, যদি কতকগুলো নীতি 
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ও ধাঁরণ।র ভিত্তিতে জীবজগতটিকে বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে 
জীবজগতের সামশ্রিক একটি বূপও যেন বেরিয়ে আসে। 

আমরা স্বীকার করে নিয়েছি ষে জীবজগতের বর্তমান রূপটি কোটি 
কোটি বছরের বিবর্তনের ফল। আর বিবর্তন যদি ঘটে থাকে, তাহলে 
এও স্বীকার করতে হবে যে কোনো কোনো প্রজাতির সঙ্গে কোনো! 
কোনো প্রজাতির রক্তের সম্পর্ক খুবই নিকট । ফলে তাদের মধ্যে 
সাদৃশ্য ও খুবই বেশি । উল্টে। দিকে, কোনো কোনো প্রজাতির 
সঙ্গে কোনো কোনো প্রজাতির রক্তের সম্পর্ক খুবই দূর ; ফলে 
সাদৃশ্য ও খুবই কম। তার মানে, কথাটা দাড়ায়, বিভিন্ন জীবের 
মধ্যে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের নাত্রা বিচার করে জীবজগৎ সম্পর্কে 
একটা সামগ্রিক ধারণায় উপস্থিত হওয়। চলে। 

জীববিজ্ঞনীরা এই সাদৃন্টের সুত্র ধরেই অগ্রসর হয়েছেন । সমগ্র 
প্রাণীজগতকে তারা বিভক্ত করেছেন প্রায় বারোটি প্রধান পর্বে । 
যেমন, একটি পর্ব মেন্দণ্ী প্রাণীদের নিয়ে। এই পর্ঝটির নাম 
মেরুদণ্তী বাঁ কোর্ডেটুস্‌ (01101089155 )। মানুষ এই পর্বের 
অন্তুভুক্তি। মারেকটি পর্বে নাম আন্থোপোড্স (2000০- 
[০9৭5 ) না বনুগ্রন্থি-প্রতাঙ্গ বিশিষ্ট । এই পর্বে রয়েছে কীটপতঙ্গ । 
এমনি ভাবে বিশেব ধিশেষ লক্ষণের ভিত্তিতে অন্যন্য পরব । 

প্রতোকট পব বিভক্ত হয়েছে কয়েকটি শ্রেনীতে, প্রতোকটি শ্রেনী 
কয়েকটি বর্গে, প্রতোকটি বর্গ কয়েকটি গোত্রে, প্রতোকটি গোত্র 
কয়েকটি জাতিতে, প্রত্যেকটি জাতি কয়েকটি প্রজাতিতে । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, জীবজগতকে প্রথমে ভাগ কর! হয়েছে ছুটি প্রধান 
সর্গে। উদ্ভিদ ও প্রানী । প্রত্যেকটি সর্গকে আবার ভাগ করা হয়েছে 
পৰ থেকে প্রজাতি পর্যন্ত অনেকগুলো শাখাপ্রশাখায়। এইভাবে সমগ্র 
জীবজগতটি একটি নিয়মের স্বত্রে বাধা পড়ে যাচ্ছে। কোনো 
একটি জীবকে কতকগুলে! বিশেষ লক্ষণের জন্যে উদ্ভট মনে হতে 
পারে, কিন্তু তাকেও বিশেষ একটি দলে পড়তেই হবে'। যেমন, 
আজকের দিনে সীলাকন্থকে আমরা উদ্ভট মনে করব কিন্তু 
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সীলাকন্থ দলছাঁড়া নয়। অন্যদিকে, যেহেতু আমরা জীবজগতের 
পুরে! ছবিটি আগে থেকে একে নিতে পেরেছিলাম, সেজন্যে সীলা- 
কন্থকে চোখে দেখার আগেও সীলাকন্থের বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের 
অজানা ছিল নাঁ। ঠিক এমনি ভাবেই পিথিক্যানথপাস আবিষ্কৃত 
হবার আগেই পিথিক্যানথ্পাসের চেহারা সম্পর্কে আভাস দিতে 
পারা গিয়েছিল । 

এই কারণে শুধু নাম থেকেই জীবকে চিনে নেবার স্ুুবিধের জন্যে 
জীববিজ্ঞানীরা প্রত্যেকটি জীবের বৈজ্ঞানিক নামকরণ করেছেন। 
এই নামকরণের জন্যে ল্যাটিন ভাষার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। 
প্রত্যেকটি নামের ছুটি অংশ--প্রথম অংশে উল্লিখিত হয় জীবটির 
জাতি, দ্বিতীয় অংশে প্রজাতি । ছুয়ে মিলে পুরো নাম । 

যেমন, আমাদের একটি অতি পরিচিত প্রাণী_ব্যা। আমর! 
জানি, ব্যাঙ নান। ধরনের হয়ে থাকে । কিন্ত শুধু ব্যাঙ বললে 
বোঝ! সম্ভব নয় কোন্‌ ধরনের ব্যাঙের কথা বলা হচ্ছে । বৈজ্ঞ।নিক 
নামকরণে ব্যাঙের জাতিগত নাম-রানা (1২879) | উপজাতিগত 
নাম অবশ্যই বিভিন্ন হয়ে থাকে । ছুয়ে মিলে পুরো নামটি যখন 
পাওয়া যায় তখন “পরিচয়টি জানতেও আর বাকি থাকে না। 
আমর! যখন বলি বট বা অশ্ব, তখন ছুটি আলাদা গাছের চেহার! 
চোখের সামনে ভেসে ওঠে । কিন্তু এছুয়ের মধ্যে যে কোনে 
মিল আছে ত। এই ছুটি পুথক নাম থেকে বোঝার উপায় নেই। 
কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন ফাইকাস বেঙ্গলেনসিস ও ফাইকাস 
রিলিজিওসা । এই নাম ছুটি শোন! মাত্রই ধরে নেওয়া চলে যে 
ছুটি গাছের জাতি এক। 

প্রত্যেকটি জীবেরই এমনই একটি বৈজ্ঞানিক নাম আছে। এই 
নামের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় জীবজগতের বিন্যাসে তার স্থান 
.কোথায়। এই বিস্তবসের প্রধান প্রধান ধারাগুলো। সম্পর্কে যদি 
আমাদের ধারণা থাকে, তাহলে এই বিশেষ জীবটি সম্পর্কেও 
কিছুট1 ধারণা করে নেওয়া অসম্ভব নয়। আর শুধু এই বিশেষ 
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জীবটি. সম্পর্কেই নয়, তার জ্ঞাতিদের সম্পর্কেও। অর্থাৎ আমর 
সঙ্গে সঙ্গে ধারণা করতে পারি, এই জীবটির সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে 
আর কোন্‌ কোন্‌ জীবের, তাদের সংখ্যাই বা কত বা তাদের 
বৈশি্ট্যই বা কী। 


অভিযে।জন 

তবে জীবের সঙ্গে জীবের সাদৃশ্য খুঁজতে গিয়ে শুধু চেহারার দিকে 
বা রক্তের সম্পর্কের দিকে নজর রাখাটাই যথেষ্ট নয়) জীবের 
ওপরে পরিবেশের প্রভাবের ব্যাপারটি ও মনে রাখা দরকার । 

জীবের অস্তিত্ব বজায় থাকার একটি প্রধান শর্ত, পরিবেশের সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে চলতে পারা। জীবজগতের বিবর্তনের সঙ্গে 
পরিবেশের সম্পর্ক খুবই বেশি । জীবকে অবশ্ঠই পরিবেশের 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। এরই নাম অভিযোজন 
(99919096101) )। 

প্রথমে পুথিবী নাঘক এই গ্রহটির কথাই ধরা যেতে পারে। 
পৃথিবীতে জীবের যে-সব নমুনা পাওয়া যাচ্ছে তা বিশেষ করে 
পৃথিবীর বিশেষ পরিবেশের মধোই সন্ভব। বৃহস্পতি গ্রহে যদি 
জীবের অস্তিত্ব থাকত তাহলে বৃহস্পতির বিশেষ পরিবেশের দরুনই 
সেখানকার জীব হত আন্য ধরনের। পুথিবীর চেরে বৃহস্পতির 
মাধাকধণ ২৬৪ গুণ বেশি। শুধু এইটুকু পার্থকোর জান্যেই 
বৃহস্পতির সম্ভাব্য জীবের শরীরের গড়ন হওয়া দরকার অন্য 
ধরনের । যেমন, ঘোড়। বা হরিণ ধরনের জীব বৃহস্পতি গ্রহে 
কিছুতেই সন্তব নয়। সেখানে অধিকতর মাত্রার মাধ্যাকৰণ-শক্তির 
সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে জীবের পা-গুলো হওয়া দরকার মোটা 
মোটা আর ভারী ভারী। যতোদূর মনে হয়, আকাশচারী জীব 
বৃহস্পতি গ্রহে একেবারেই অসম্ভব । এমন কি আমাদের এই 
পৃথিবীতেও অবকাঁশচারী জীবের যে-সব নমুনা পাওয়া যাচ্ছে তা 
আকারে খুবই ছোট হয়ে থাকে । 
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বিষয়টিকে আরো! নানা দিক থেকে দেখা যেতে পারে। পৃথিবীতে 
আজ পর্যস্ত এমন কোনো জীবের সাক্ষ্য পওয়া যায়নি যার শরীরে 
রঞ্জনরশ্মির বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আছে, বাঁ, এমন কোনো 
ইন্দ্রিয় আছে যার সাহায্যে রঞ্জনরশ্মির অস্তিত্ব টের পাওয়া ষায়। 
কারণ খুবই স্পষ্ট। ভূপুষ্ঠের যে বিশেষ পরিসরে জীবের জীবনধারণ 
সেখানে সূর্ধের আলোর রপ্রনরশ্মি পৌছতে পাঁরে না, তার আগেই 
বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে বাধাপ্রাপ্ত হয়। 

আরো! দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে । আমরা আজকের দ্রিনে যে পরিবেশে 
বাস করি সেখানে বৈদ্যুতিক তারের অভাব নেই । বৈছ্াতিক শকে 
মৃত্যুর সংখ্যাও যথেষ্ট । তা সত্বেও আমাদের শরীরে এমন কোনো 
আয়োজন নেই যার সাহায্যে তারের মধ্যে বিদ্যতের প্রবাহ আছে 
কিনা তা আমরা বুঝতে পারি। এক্ষেত্রেও কারণ খুবই স্পষ্ট। 
প্রকৃতির রাঁজ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ এতই অল্প মাত্রীর যে শরীরের 
পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। আর কখনো কখনো বজ্পাতের মতো এতই 
বেশি মাত্রার যে তাকে আয়ত্তে আনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। 
এমনি ভাঁবে ভাবতে বসলে দেখা যাবে, জীবের শরীরের আয়োজন 
কেমনধারা হবে তা নির্ভর করছে পরিবেশের ওপরে । জীবজগতের 
বিবর্তনে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা বা অভিযোজন একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাঁজেই জীবের শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রেও এই 
বিষয়টিকে অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। 

এই সঙ্গেই আরো একটি কথা এসে পড়ে । অভিযোজনের ফলে 
জীবের শারীরিক উন্নতিও হয়ে থাকে | শ্রেণীবিহ্তাসের ক্ষেত্রে এই 
বিষয়টিও বিচার্য। কারণ, রক্তের সম্পর্কে সাদৃশ্য আছে এমন জীবের 
মধ্যেও একদল হতে পারে উচ্চতর, অপর দল নিম্তর। উচ্চতর 
জীবরা অবশ্যই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার ব্যাপারে 
অধিকতর যোগ্য । তাঁর মানে, পরিবেশের সঙ্গে খাপে খাইয়ে চলার 
ব্যাপারে কোন্‌ জীব কতখানি যোগ্য তা বুঝতে হলেও উচ্চতর ও 
নিম্নতর জীবের পার্থক্যটি স্পষ্ট করা দরকার । 


১৫৬ 


অভিযোজনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত 


পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে গিয়ে জীবের শরীরে যে-সব 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া 
যেতে পারে । 

পাখি ও স্তন্যপায়ীদের শরীরের উত্তাপ সাধারণত পরিবেশের 
উত্ত।পের চেয়ে বেশি মাত্রার হয়ে থাকে । কাজে কাজেই তাদের 
শরীরে এমন আয়োজনও থাক দরকার যাতে শরীরের উত্তাপ 
আচমকা খোয়। না যায়। একট আয়োজনটি পাওয়া যায় পাখির 
শরীরের পালকে ও স্তন্তপায়ীর শরীরের লোমে । 

হাঁস বা অন্ঠান্ত যে-সব পাখিকে জলে সাতার কাটতে হয় তাদের 
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ভিন্ন ভিন্ন পাখির পা। কোন্‌ পাষের সাহায্যে কী ধরনের কাজ 


করা হয় তারই ওপরে নির্ভর করে পায়ের গড়ন 


১৫৭ 


পায়ের পাঁতা হয় পরদাুক্ত। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তাই হযে থাকে । 
আবার এমন পাঁখিও আছে যারা জলে সাতার কাঁটে না কিন্তু যারা 
জলজ উদ্ভিদের ভাসমান পাতার ওপরে বসে খাগ্যসংগ্রহের জন্যে । 
এই পাখির পায়ের আঙ্লগুলো৷ হয় সরু-সরু আর লঙ্বা-লম্বা। 
শিকারী পাখিদের পা হয়ে থাকে বাকানো! ও তীক্ষ নখরযুক্ত। এমনি 
ভাবে, কোনে! পাখির পা ছুটবার উপযোগী, কোনো পাখির পা 
আকড়ে ধরার উপযোগী, কোনে। পাখির পা আচড় দেবার উপযোগী। 
পায়ের গড়ন নির্ভর করে কোন্‌ পাখি কি-ভাবে বেঁচে থাকে তার 
ওপরে। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে জয়লাভ হয় তাদেরই যাদের শরীরের 
আয়োজনটিও বিশেষ ধরনের লড়াইয়ের উপযুক্ত । 

এই. অয়োজনটি যে কত বিচিত্র হতে পারে, জীবজগতে তার নিদর্শন 
অজত্র। এক ধরনের সাপ আছে যারা 'চোয়ালের খিল খুশিমতো। 
আল্গা করতে পারে। এই আয়োজনটি আস্তে ডিম গিলবার 
স্ববিধের জন্তে । কিন্ত ডিম ঘদি পেটের মধ্যে গিয়েও আস্তে থাকে 
তাহলে আর খাছ হিসাবে তার কোনো সার্থকতা থাকে না। এজন্যে, 
এই সাপের শরীরের মধ্যে এমন একটি হাড় আছে যার সাহায্যে 
ডিমটি ভাঙা হয়। 

পরিবেশের প্রভাব আরো! নানাভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে। 
সাধারণত দেখা যাঁয়, জীবের গায়ের রঙ হয় এমন যাতে পরিবেশের 
সঙ্গে সে সহজেই মিশে যায়। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন সে শক্রর 
আক্রমণ থেকে নিস্তার পায়, অন্যদিকে অতি অলক্ষো শিকারের 
ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে । যে জীব “কামুফ্লাজে যতো নিপুণ, 
বেঁচে'থাকার সংগ্রামে তার জয়লাভের সম্ভাবনাও ততো বেশি। 
জীবজগতে এই নিপুণতার অজক্র নিদর্শন আছে। মেরুদেশের 
বরফের রাজ্যে অধিকাংশ প্রাণীই হয় সাদ! । মরুভূমির বালির রাজ্যে 
জধিকাংশ প্রাণীই হয় বালিরঙের। সুন্দরবনের অভিজ্ঞতা ধাদের 
আছে তারা জানেন, সুন্দরবনের বাঘের গায়ের রঙটিই এমন যে 
পরিবেশ থেকে আচমকা আলাদা করে চেন! যায় না। ইংলগ্ডে 


৯৫৮৮ 


“বিস্টোন কেটুলারিয়া” নামে এক ধরনের প্রজাপতি পাওয়া 
যায় যাঁদের গায়ের রঙ একশো বছর আগে ছিল সাদা, এখনো! 
গ্রামাঞ্চলে সাদাই আছে, কিন্তু শিল্পাঞ্চলে হয়ে উঠেছে কাল্চে। এই 
পরিবর্তনের কারণ অনুমান করা শক্ত নয়। আসলে একশো! বছর 
আগেও সাদা ও কাল্চে ছ-ধরনের প্রজাঁপতিই ছিল। দিনের বেলা! 
গাছের গুড়ির ওপরে এই প্রজাপতিগুলো যখন বসে থাকত তখন 
সাদা বাঁকলের ওপরে সাদা প্রজাপতিগুলোকে বড়ো সহজে দেখা 
যেত নাঁ। শিকারী পাখির চোখ গিয়ে পড়ত কালে প্রজাপতির 
ওপরে । ফলে কালো প্রজাপতিরাই নেশি সংখায় পাখির খাদ্য 
হত। কিন্তু একশো! বছরের মধ্যে শিল্পাঞ্চলে চিমনির ধেণয়ায় গাছের 
বাকল কালো হয়ে উঠেছে । ফলে এই শিল্পাঞ্চলে গাছের বাঁকলের 
ওপরে কালো প্রজাপতিরাই মিশ খায় ভালো । ফলে কালোরা 
বেঁচে যায় আর পাখির খাগ্য হয় সাদারা। 

মারেক দল জীব অস্ভিঙ্থ টিকিয়ে রাখার জন্যে অন্ুকৃতির (7102105) 
ভাশ্রয় নিয়ে থাকে । অন্থকৃতি মানে নকল করার চেষ্টা। যেমন, 
প্রকৃতিরাজ্যে বেশ কিছু সংখ্যক নিরীহ ও নিধিব পতঙ্গ আছে 
যারা হব বোলতাঁর মতো! দেখতে । জীবজগতে বোলতার ছুর্নাম 
তার বিষভরা ভলটির জন্যে । বোঁলতাঁকে সবাই এড়িয়ে চালে। ফলে, 
বোলতার মতো দেখতে নিরীহ ও নিবিষ পতঙ্গ গুলোৌকেও বোলতা- 
ন্রামে এড়িয়ে চলা হয়। 

তাছাড়া, অন্তকৃতি বাদ দিলেও, পরিবেশের প্রভাবে বিভিন্ন জীবের 
শরীরের গড়নে সাদৃশ্য লক্ষা করা যেতে পারে । মাছের শরীরকে 
দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া চলে । জলের মধ্যে দ্রুত চলাফেরার স্থুবিধের 
জন্যে মাছের শরীরটি হয়ে থাঁকে “স্টীমলাইনড্? | কিন্তু জলের 
জীবনকে যারাই আশ্রয় করে তাদের সকলের শরীরই এমনিধার! 
হয়ে থাকে । ছুটি পরিচিত দৃষ্টান্ত-_-ইকৃথিওসরাস (সরীস্থপ ) ও 
তিমি (স্তন্যপায়ী )। 

এমনি ভাবে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার চেষ্টার মধ্যে 


৯৫৯ 


দিয়ে প্রত্যেকটি জীবই কতকগুলো শারীরিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে । 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গড়ন হয় এমন যা বিশেষ বিশেষ চাহিদা পূরণের 
উপযোগী । আর সব মিলিয়ে শরীরের গড়নটাই হয় এমন যাতে 
বিশেষ ধরনের জীবনযাত্রার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। 

এখানে একটি বিষয়ে সাবধান করার আছে। কথাট। বইয়ের শুরুতে 
একবার বলেছি, আবারও বলছি। শারীরিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করাটা 
জীবের স্বেচ্জাকৃত ব্যাপার নয়__ প্রাকৃতিক নিবাচনের ফল । জীবের 
শরীরে নিয়তই বিবিধায়ন ঘটছে । বিবিধায়নের ফলে জীবের 
শরীরে নানা পরিবর্তনের সন্তাবনা দেখা দিচ্ছে । যে-সব পরিবর্তন 
পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার ব্যাপারে সহায়ক সেগুলোই 
টিকে থাকে, বাকিগুলো লোপ পায়। 

যোগ্যতমের টিকে থাকার ব্যাপারটি অন্য আরেক দিক থেকেও 
বিবেচনা করা যেতে পারে। জীবজগতে সকল জীবের উন্নতি 
একই স্তরের নয়। জীব হিসাবে কোঁনোটি নিয়তর, কোনোটি 
উচ্চতর । বিষয়টিকে বোঝবার সুবাধের জন্যে একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া 
যাক। 

একটি বাড়ি, সঙ্গে পুকুর ও বাগান। বাড়ির মধ্যে রায়েছে একজন 
মানুষ, বাগানের ফুলগাঁছে একটি পোঁক', উঠোনের পুকুরে একটি 
মাছ, একটি হাইড়া ও একটি আমিবা|% এই পরিবেশ ও এই 
সমন্বয় অনায়াসেই কয়েক বর্গগজ এলাকার মধ্যে পাওয়া যেতে 
পারে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে উল্লিখিত ছ-টি জীবের মধ্যে 
মানুৰ উচ্চতম, আযামিবা নিম্নতম | 

কিন্তু এত কাছাকাছি থাকা সত্বেও এই ছ-টি জীবের পরিবেশ 
সমান মাত্রার নয়। এক এক করে ধরা যাক। 

* আযামিবা এক প্রকার প্রাথমিক জীব, দেহের মাপ এক-ইঞ্চির প্রায় 
একশো! ভাগের একভাগ । জেলির মতে! পদার্থে দেহ গঠিত । আর হাইড়া 
হচ্ছে ক্ষুদ্র নলারুতি জল-জীব।” মুখের কাছে ছ-ট! থেকে আটটা পর্যন্ত শোয়া 
থাকে । শোয়া সমেত লম্বায় আধ ইঞ্চি পধন্ত হতে পারে । 
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আমিবার পরিবেশ খুবই সামান্য । মোটের উপর এক মিলিমিটার 
ব্যাসার্ধের মধ্যে । এই এলাকার বাইরে যা কিছু ঘটে তার দরুন 
আমিবার মধ্য কোনো সাড়া জাগে না। এমন কি বাইরে থেকে 
যদি কোনো আলোকের বা কম্পনের ঢেউ তাকে ধাক্কা দেয় তাহলেও 
তার শরারের প্রতিক্রিয়া খুবই প্রাথমিক ধরনের । আলোক বা 
কম্পনের উৎস সম্পর্কে কোনো খবর সংগ্রহ করবার কিছুমাত্র 
আয়োজন আমিবার শরীরে নেই । 

হাইড়ার উন্নতি আযামিবার তুলনায় সামান্যই । আামিবার পরিবেশের 
ব্যাসার্ধ যেখানে এক মিলিমিটার, হাইডার সেখানে কয়েক 
সেন্টিমিটার তার বাইরে ভ্যামিবা ও হাইড্রা একই স্তরের জীব। 
পোকা অবশ্ঠই উন্নততর জীব, কিন্তু ইন্দ্রিয় বলতে আমরা যা বুনি 
তা এই পোকার শরীরে নেই । এই জীবটি কেনো জিনিসের 
আকার বা রঙ বা দূরত্ব বুঝতে পারে না এবং শব শুনাতে 
পায় না। বাইরের পথবীর সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন । এ-তুলনাঁয় 
মাছকে অবশাই আরো উন্নত জীব বলে স্বীকার করতে হবে। 
তবুও মাছের পরিবেশ জলের এলাকাতেই সীমাবদ্ধ । তবে কুকুরের 
সম্পর্কে প্রথমেই শ্বীকার করতে হবে যে কুকুরের চোখ কান ও 
নাক তিনটি ইন্দ্রিয় খুব প্রথর। ভূপুগ্ে খুশিমতো চলেকিরে 
বেড়াবার ক্ষমতাও কুকুরের আছে। ইন্দ্রিয়ের সাহাযে পরিবেশকে 
যতোখানি জান! যেতে পারে তা বিচার করলে কুকুর মানুষের 
চেয়ে কোনো অংশে খাটো নয়। কিন্তু মানুষের মতো চিন্তা 
করার ক্ষমতা কুকুরের নেই | যেমন, কোনো কুকুরের পক্ষে কোনো 
কালেই আবিষ্ষার করা সম্ভব নয় যে আকাশের মেঘ চন্দ্র ও স্ূধের 
দুরত্ব এক নয়। কিন্ত মান্তষের হাতে আছে টেলিক্কোপ, স্পেক্ন্রো- 
স্কোপ ও গণিতের সুত্র, যার সাহায্যে আকাশের খঁটিনাটি বিষয়ও 
তার জান! হয়ে যায়। আর এই জানাটা শুধু তাঁর নিজের নয়, অন্য 
সমস্ত মানুবকেও সে জানিয়ে যেতে পারে। 

যে ছ-টি জীবকে দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা হয়েছে, তাদের আকার ও 
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শরীরের জটিলতা বিভিন্ন মাত্রার । আমিবা এককোধী জীব, হাউড়াঁর 
শরীরে কেণষের সংখ্যা কয়েক হাজার, পোকার শরীরে কয়েক লক্ষ, 
কুকুর ও মানুষের শরীরে কোটি কোটি । তাছাড়া, মানুষ ও কুকুরের 
শরীরে যতো রকমের কোষ আছে, আযামিবা বা হাইডা বা এমন কি 
পোকার শরীরেও তা নেই । লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে কোঁষের 
সংখা ও প্রকাঁব বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের ওপরে 
জীবের আধিপত্যও বুদ্ধি পাচ্ছে। আযামিবা বা হাইড়ীর এমন ক্ষমতা 
নেই যে বন্যা বা খরা থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারে। পৌকাঁকে 
জীবন কাটাতে হয় অতি সীমাবদ্ধ একটি পরিসরের মধ্যে। মাছের 
চলাফেরার পরিধি অবশ্য অনেকখানি বিস্তত, বিরূপ অবস্থায় মাছের 
পক্ষে বাসা বদল করাঁও অসম্ভব নয়-কিন্ত সর্ব অবস্থাতেই মাছকে 
জলের মধ্যেই থাকতে হয়। কুকুরের 'বিচরণ-ক্ষেত্রও পৃথিবীর 
স্থলভাগের সীমানার মধ্যে । মাবই একমাত্র জীব জলে-স্থালে- 
আন্তরীক্ষে বার সমান আধিপত্য । 

বিষয়টিকে যদি তলিগ়ে বিচার কর! যায় তাহলে দেখা যাবে, 
পরিবেশের ওপরে কোনো কোনো জীবের আধিপত্য অপেক্ষাকৃত 
বেশি মাত্রায়। আধিপতা না বলে নিয়ন্ত্রণ বললেও ভূল হয় না । 
কোনো কোনে জীব অপেক্ষাকৃত বেশি মাত্রায় পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ 
করতে পারে । আর নিয়ন্ত্রণ কর মানেই জয় করা । যেমন, বন্যা! 
বা খরার অবস্থায় মনুষ্যেতর জীব অসহায় বোধ করে (আদিম 
মানুষরাও করত ), কিন্ত একমাত্র মানুষের এমন আয়োজন আছে 
যাঁর ফলে বন্যার বা খরার প্রতিরোধ সম্ভব । কুকুর চাষ করছে বা 
নদীতে বাধ দিচ্ছে-_এমন কথা ভাবাঁও যায় না। মাছ বা পোকা 
বা হাইড়া বা আমিবাঁর বেলাতেও নয় । 

এবারে একটি সিদ্ধান্ত টানা যেতে পারে। কোন্জীব কতখানি 
উন্নত তা বোঝা যেতে পারে জীবটি পরিবেশকে কতখানি নিয়ন্ত্রণ 
করতে পারছে তা থেকে । এই উন্নতির লক্ষণ ফুটে উঠবে তার 
শরীরের গড়নে এবং ইক্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের সাহায্যে লব্ধ বাইরের পৃথিবী 
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সম্পর্কে তার জ্ঞানের মাত্রাভেদে । 

ফসিলের নিদর্শন থেকে জীবজগতের পরিবর্তনের যে ধারাটি আমরা 
আবিষ্কার করেছি তাতে একটি বিবয়ে কোনো আাস্পষ্টতা নেই । যে 
জীব যতো উন্নত তার উদ্ভব ততো! শেষের দিকে | কথাটা উলটিয়ে 
বললেও ভুল হয় না। জীবজগতের আদি পবে ছিল শুধু নিম্নতর 
জীব। 

মান্গবকে পাওয়া যাচ্ছে প্রায় দ্রুশো কোটি বছরের বিবর্তনের 
একেবারে শেষ পর্বে । কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে উচ্চতম 
জীব মানব আসার পরেও নিন্নতম জীব আমিবা লোপ পায়নি । 
জীবজগতের শেষ পঞ্চাশ কেটি বছর নিরে আমরা যে-আলোচন। 
করেছি তাতেও দেখ! গিয়েছে, উচ্চতর জীব আসার পরেও লিম্ন- 
তর জীবের নিদর্শন ভবর্তমান নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে, 
মধ্যভীবীয় যুগে আধিপত্য-বিস্তারী জীব ছিল সরীস্প। কিন্তু 
টারশিয়ারী কালে যখন স্তন্তপায়ীদের আপিপতা প্রতিচিত হয় 
তখনো কিন্তু সরীস্থপরা পুরোপুরি লোপ পায়নি । তেমনি, স্তন্ত- 
পায়ীদের মধো উচ্চতম জীব মানব আসার পরেও নিয্তমদের 
অক্তিত্ব থেকে গিয়েছে । 

বিবর্তনের এই বৈশিষ্টাটি বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার । উচ্চতর 
জীবের উদ্তব নিম্নতর থেকে- শুধু এইটুকু বললেই বিবর্তন সম্পর্কে সব 
কথা বল! হয়ে যায় না। সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে, উচ্চভব জীবের 
উদ্ভব হবার পরেও নিয়তরের অস্তিত্ব বজার থাকে । অর্থাৎ, বলা 
যেতে পারে, বিবর্তনের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে উন্নত জীবের উন্নততর 
হওয়ার মধ্যে। অভিযোৌজনের অন্যতম লক্ষণ জীবজগতের এ 
ব্রমোন্নতি । 

তাহলে আসর! ধরে নিতে পারি, আমাদের এই পৃথিবীতে প্রাণের 
স্ত্রপাত হয়েছিল খুবই সরল এবং সম্ভবত খুবই ক্ষুত্র আকারে। 
তারপর ছুশো৷ কোটি বছর ধরে বিবর্তনের পথে সেই সরল ও ক্ষুদ্র 
প্রাণ জটিল ও বৃহৎ হয়েছে এবং তার ফলে উদ্ভূত হয়েছে লক্ষ লক্ষ 
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প্রজাতি । আজকের দিনের পৃথিবীতে যে-সব জীবের অস্তিত্ব বজায় 
আছে তাদের সংখ্যাই কয়েক লক্ষ । কিন্তু যে-সব প্রজাতির অস্তিত্ব 
নেই, অর্থাৎ বেঁচে থাকার সংগ্রামে যার। হেরে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে 
মুছে গেছে, তাদের সংখ্যা আরো অনেক বেশি। 

জীবনের ছুটি মৌলিক লক্ষণ হচ্ছে পুষ্টি ও বংশরক্ষা। এই লক্ষণ ছুটি 
প্রত্যেকটি জীবের মধ্য প্রকাশ পেয়েছে । তাহাড়াও, কোন্‌ জীব 
কি-ভাবে বেঁচে থাকে তারই ওপরে নির্ভর করে আরে। অনেক গুলো! 
লক্ষণ প্রত্যেকটি জীবের মধ্যে প্রকাশ পায়। বিশেষ করে এই 
লক্ষণগুলোকে বিচার করলেই জীবজগতের বিবর্তন ও ক্রামোন্নতির 
ধারাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তখন আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান এই 
বিশৃঙ্খল জীবজগতটিও একটি নিয়মের স্বত্রে বিন্যস্ত হতে পারে। 


অবিচ্ছিম্ন ধার। 

গত পঞ্চাশ কোটি বছরে প্রাণের বিবর্তন ঘে-সব ভিন্ন ভিন্ন রূপ 
নিয়ে উপস্থিত হয়েছে তার অতি সংক্ষিপ্ত একটি ছবি আমরা 
পেয়েছি । ছবিটি উপস্থিত হয়েছে টুকারো টুকারো অংশে বিভক্ত 
হয়ে। কিন্তু পুরে! ছবিটিকে যদি একসঙ্গে চোখের সামনে রাখ 
যায় তাহলে ধারণা হবে, প্রাণের নিদর্শন ভিন্ন ভিন্ন রূপ 
নিয়ে উপস্থিত হওয়া সন্বেও একটি অবিছিন্ন ধারায় প্রবাহিত। 
কালের দিক থেকে তো! বটেই, এমন কি স্থানের দিক থেকেও । 
কথাট1 একটু ব্যাখ্যা করা যাঁক। 

ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় উপস্থিত হওয়া সাত্বেও প্রাণের 
প্রবাহটি যে অবিচ্চিন্ন__এই কথাটির ওপরে আমরা এতক্ষণের 
আলোচনায় বারবার জোর দিয়ে এসেছি। আদিম সমুদ্রের কীট 
থেকে মাছ, মাছ থেকে উভচর জীব, উভচর জীব থেকে সরীস্যপ, 
সরীস্থপ থেকে পাখি ও স্তন্যপায়ী, স্তন্যপায়ী থেকে মানুষ এই 
মূল ধারাটিতে কোনো ছেদ নেই। এই ছেদহীন ধারাটিকে 
অনুধাবন করবার জন্যে জামর। 'একটি তত্বেরও আশ্রয় নিয়েছি । 
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এই তত্বটির নাম বিবর্তনবাদ । 

কিন্ত প্রাণের প্রবাহকে স্বানগত পটভূমিতে স্থাপন করলেও 
ছেদহীনতার অন্তর একটি ছবি পাওয়া যায়। এই স্থানগত 
পটভূমিটির নাম দেওয়া হয়োছে জীবমগ্ডল ( 19511:616 )। 
১৮০৯ সালে ফরাসী জীববিজ্ঞানী লামার্ক এই ন।মটির প্রর্বতন 
করেন। এই নামের সাহায্যে তিনি পুখিনী নামক গ্রহের সেই 
বিশেব পরিসরটুকৃকে বোঝাতে চেয়েছেন যার সাশ্রয়ে পুথিবীর 
এই বিচিত্র জীবজগতটি টিকে রয়েছে । আমরা জানি, পৃথিবীতে 
জীবজগতের অস্তিস্থ একমাত্র ভূপুষ্টেব এলাকাতেই । এই এলাকাটি 
খুবই সংকীর্ণ। জমুদ্রের কয়েন হাজার ফুট গভীরতা থেকে 
বারুমগ্ডলের করেক হাজার ফুট উচ্চতা পধন্ত। পৃথিবীতে কুড়ি 
লক্ষ প্রজাতির জীব থাকতে পারে কিন্ত সঞ্চলেরই খিচরণক্ষেত্র এই 
কয়েক হাজার ফুট বিস্তৃত ভূপুষ্টের অতি সংকীর্ণ একটি এলাকা-_ 
তার বাইরে কিছুতেই নয়। ভূপুষ্টে জীব-পরিপোবক এই বিশেষ 
এলাকাকেই বলা হয়েছে জীবমণ্ডল। কেক হাজার মাইল ব্যাস 
বিশিষ্ট এই পৃথিবীতে জীবনগ্ুলের বিস্তৃতি মাত্র কয়েক হাঁজার ফুট । 
ভূপুষ্ঠের আয়তন ১৯৭ কোটি বর্গনাইল। তার ঘধো ১৪ কোটি 
বর্গমাইল, বা মোট আয়তনের শতকরা ৭১ ভাগ হচ্ছে সমুদ্র। 
মাত্র ৫'৭ কোটি বর্গমাইল, বা মোট আয়তনের শতকরা ২৯ ভাগ 
হচ্ছে মহাদেশ । সবচেয়ে বড়ো সমুদ্র প্রশান্ত মহাসাগর, আয়তনে 
৬৬ কোটি বর্গমীইলেরও বেশি। ভূপুষ্ঠের মোট আয়তনের 
তিনভাগের একভাগ জুড়ে আছে এই মহাসমুদ্রটি । 

এখনো পর্যন্ত যতোদূর জানা গিয়েছে, মহাসমুদ্রের গভীরতম 
এলাকাতেও জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে। এমন কি, সমুদ্রের 
তলদেশে যে-সমস্ত গভীর খাদ রয়েছে_তার মধ্যেও কোনো 
না কোনো জীবনের নিদর্শন পাঁওয়া সম্ভব । 

: মহাদেশের এলাকায় জীবন কিন্তু সমুদ্রের এলাকার জীবনের মতো। 
সবত্র ছড়িয়ে নেই । তার কারণ, মহাদেশের এলাকার বেশ বড়ে। 
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একটি অংশ --শতকরা প্রায় বারো ভাগ--সারা বছর বরফ ও 
তুষারে ঢাকা থাকে । এটি জীবনের পক্ষে খুব অনুকূল পরিবেশ 
নয । এই বিশেষ এলাকায় জীবন বলতে আছে সীল, পেন্গুইন ও 
কয়েক ধরনের উদ্ভিদ। সপুষ্পক উদ্ভিদ আজ পর্যস্ত পাওয়া 
গিয়েছে মাত্র হ্ু-ধরনের | 

এই তুষার ও বরকের এলাকার বাইরেও জীবমগ্ুলটির বৈচিত্র্য 
বড়া কম নয়। কোথাও মহাসমুদ্র, কোথাও মহাদেশ; আবার 
মহাদেশের এলাকাতেও কোথাও অরণ্য, কোথাও তৃণভূমি, কোথাও 
নদী। তবে এতসব বৈচিত্র্য সত্বেও জীবমণ্ডলের তিনটি প্রধান 
বিভাগ মেনে নেওয়া চলে : সমুদ্র, ডাঙ্গা, মিষ্টি জল। এই তিনটি 
এল।কার পরিবেশ তিন রকমের। স্বভাবতই ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে 
জীবনের লক্ষণও ভিন্ন ভিন্ন । জীবজগতের বিবর্তন নিয়ে আমরা 
আগে যে আলোচন। করেছি তাতে লক্ষ্য করা গিয়েছে'ঘে সমুদ্রের 
জীব ও ডাঙ্গার জীব ও মিষ্টি জল্রে জীবের মধ্যে নানা বিষয়ে 
পার্থক্য এসে যায়। কিন্ত এই পার্থক্য নিতান্তই খুঁটিনাটি 
ব্যাপারে । সমুদ্রের জীব, ডাঙ্গার জীব ও মিষ্টি জলের জীবের 
মধ্যে মৌলিক মিলও অবশ্যই আছে। কিন্ত সবচেয়ে মুশকিল 
বাধে যখন আমরা কোথাও একটি সীমানা টেনে বলতে চাই, 
এখানে সমুদ্রের জীবন শেৰ ও ভাঙ্গার জীবন শুরু বা এখানে 
ডাঙ্গার জীবন শেষ ও মিষ্টি জলের জীবন শুরু। সমুদ্রের 
জীবন ও ডাকঙ্গার জীবন যে পরস্পরের সঙ্গে কতখানি সম্পফিত 
এবং পরস্পরের মধ্যে কতখানি সম্প্রসারিত তা বোঝা যায় 
সমুদ্রের কোনো দ্বীপে উপস্থিত হলে। তেমনি নদীর খাঁড়িতে বা 
সমুদ্র-উপকূলের জলাভূমিতে উপস্থিত হলে লক্ষ্য করা যাবে 
সমুদ্রের জীবন ও মিষ্টি জলের জীবন একাকার হতে চাইছে। 
অন্যদিকে ভাঙ্গার জীবনে ও মিষ্টি জলের জীবনে সীমানা! টান 
আরো বেশি শক্ত। প্রচুর সংখ্যক জীব পাওয়৷ যায় যাদের 
জীবনের এক অংশ কাটে মিষ্টি জলে, অন্য অংশ ডাঙ্গায়। 
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সমুদ্রের এলাকাটি জীবনের আশ্রয় হিসেবে সবচেয়ে বৃহৎ তো 
বটেই, সবচেয়ে প্রাচীনও। গোড়ার দ্রিকে বহু কোটি বছর ধরে 
সমুদ্রের এলাকার বাইরে জীবনের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। 
এখনো! পধন্ত সমুদ্রে যতো বিভিন্ন পর্বের জীবের সাক্ষাৎ পাওয়া 
যায়, মিষ্টি জলে বা ডাঙ্গায় তা পাওয়া সম্ভব নয়। তার কারণ এই যে 
সমুদ্রের পরিবেশটিই এমন যে জীবের পুষ্টি ও বংশবৃদ্ধির পক্ষে তা 
অতিমাত্রায় সহায়ক। ডাঙ্গার জীবনে অবশ্যই প্রচুর সংখ্যক 
প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে কিন্তু তার মুলে পৰ কিন্তু অল্প কয়েকটি । 
আমাদের আলোচনা থেকেই জানা গিয়েছে, ডাঙ্গার জীবদের মধ্যে 
মূলত রয়েছে কয়েক ধরনের কানন ও জপুস্পক উদ্ভিদ, কীট, 
সরীস্থপ, পাখি ও স্তন্তপায়ী। কিন্তু সমুদ্রের জীবনে রকমফের 
আরো! অনেক বেশি মাত্রীয়। এমন কয়েকটি পরের জীব সেখানে 
আছে যার কোনো প্রতিনিধি ডার্গার জীবনে খুঁজে পাওয়া যাবে 
না। যেমন, দৃষ্টান্ত 'হসাবে উল্লেখ করা চলে সীলেন্টেরাটা 
( 099101)661708 ) পবের, যার প্রতিনিধিত্ব করছে জেলিমাছ, 
প্রবাল ইত্যাদি। বিশেষ করে সমুদ্রের জীবের মধ্যেই পাও্য়। 
যেতে পারে এমনি পৰ আরো আছে। কিন্ত এমন পৰ একটিও 
নেই যা সমুদ্রে নেই অথচ ডাঙ্গার জীবে রয়েছে । 

তবে ডাঙ্গায় না থাকলেও সীলেনটের।টা পবের কিছু কিছু নিদর্শন 
মিষ্টি জলের এলাকায় পাওয়া যেতে পারে । এমনি আরো কয়েকটি 
পবের। তবে উভভিদের মধ্যে শ্যাগলা, প্রাণীদের মধ্যে শামুক 
ইত্যাদি ধরনের কয়েকটি জীব আছে যাদের অস্তিত্ব রয়েছে 
জীবমণ্ডলের তিনটি এলাকাতেই-_অবস্তই সবচেয়ে বেশি সমুদ্ে, 
তারপরে মিষ্টি জলে আর সবচেয়ে কম ভাঙ্গায় । 

ব্যাঙ ও গিরগিটি জাতীয় কয়েকটি জীবের অর্ধেক জীবন কাটে 
ডাঙ্গায়, অর্ধেক জীবন মিষ্টি জলে। এমন কি, যাদের বলা হয় 
পুরোপুরি ডাঙ্গার জীব--যেমন, সপুষ্পক উদ্ভিদ, কীট, সরীস্থপ ও 
স্তন্তপায়ী__তারাও মাঝে মাঝে ডাঙ্গার পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের 
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খপ খাওয়াতে না পেরে মিষ্টি জলের এলাকায় আশ্রয় নেয়। এমনি 
ভাবে জীবজগতের সাক্ষ্যপ্রমাণ মিলিয়ে দেখলে একথা বলা যেতে 
পারে, মিষ্টি জলের জীবন রয়েছে সমুদ্রের জীবন ও ডাঙ্গার জীবনের 
মাঝখানটিতে । 

আর সব মিলিয়ে জীবমণ্ডলের পুরো ছবিটি চোখের সামনে রাখলে 
তার অবিচ্ছিন্নতাও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে । 

সঙ্গে সঙ্গে একথাটিও মনে রাখা দরকার যে সমুদ্র ডাঙ্গ! ও মিষ্টি জলের 
এলাকায় পরিবেশ সর্বত্র একরকমের নয়। এমন কি পৃথিবীর সবকটি 
সমুদ্র পরম্পরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সত্বেও সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা 
অঞ্চল বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে । ফলে পরিবেশেও বিভিন্নতা। 
এসে যায়। এক-একটি পরিবেশকে আশ্রয় করে এক-একদল জীব । 
ডাঙ্গাতেও রয়েছে কোথাও মরুভূমি, কোথাও অরণা, উত্যাদি। 
কোনো অঞ্চল গ্রীন্মপ্রধান, কোনে! অঞ্চল শীতপ্রবান। টপিক 
দেশের ডাঙ্গার জীবকে শীতের জলবায়ুতে কিছুতেই আনা চলে না । 
তেমনি আনা চলে না শীতের দেশের জীবকে ট্রপিক দেশে । বিশেষ 
বিশেষ পরিবেশ বিশেষ বিশেষ জীবের আঙ্য়। 

তার মানে, আনাদের স্বীকার করতে হবে, পুথিবীর এই জীবমগ্ডলের 
কোন্‌ এলাকা৷ কোন্‌ ধরনের জীবের আশ্রয় হতে পারে তার মধ্যেও 
বেশ একটা ধরাবাধা ব্যাপার আছে । একমাত্র মানুষকে বাদ দিলে 
অন্য কোনে। জীবের পক্ষেই মজি মতো এক পরিবেশ থেকে অন্য 
পরিবেশে ডেরা বাধা সন্তব নয়। মন্ুষ্যেতর জীব পরিবেশের 
দাস। 

তাহলে মোট কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই : কালগত বিচারেই হোক বা 
স্থানগত বিচারেই হোক পৃথিবীর এই জীবজগতটি অতি বিচিত্র 
ও ব্যাপক । কিন্তু বৈচিত্র্যের মধ্যেও রয়েছে শৃঙ্খলা । ব্যাপকতার 
মধ্যেও অবিচ্ছিন্নতা। কারণ বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা সত্বেও পৃথিবীর 
এই জীবজগতটি একই প্রাণের প্রকাশ মাত্র । কালগত বিচারে 
তো বটেই, স্থানগত বিচারেও। 
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প্রাঞশেজ আশ্রম 
প্রাণেব প্রথমতম কম্পন 
অশথেব মজ্জায় কবিতেছে বিচবণ, 
তারই সেই ঝংকার ধ্বনিহীন-- 
আকাশের বক্ষেতে কেঁপে ওঠে নিশিদিন 


অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা মাইক্রোক্ষোপ মানুষকে সম্পূর্ণ নহুন একটি জগতের 
সন্ধান দিয়েছিল। যদিও এই জগতটি বরাবর ছিল মানুষের চোখের 
সামনেই, কিন্তু সেখানে সবকিছুই এত ছোট মাপেব যে মানুষের 
সাদা চোখে তা ধরা পড়ত না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ভেতর দিয়ে 
তাকিয়েই প্রথম টের পাওয়া গেল যে জীবজগতে জীবাণুর সংখ্যাও 
অজত্র। শুধু তাই নয়, যে-সব জীব সাদা চোখে প্রকাণ্ড তাদের 
প্রকাগ্ডতার মূলেও দেখা গেল সাঁদা চোখে দেখা যায় না এমন কণা- 
সমষ্টি। মানুষ যেমন এক সময়ে এই পৃথিবীতে বাস করেও পৃথিবী 
সম্পর্কে কিছুই জানত না, সেজন্তে প্রয়োজন হয়েছিল অভিযাত্রীদের 
অভিযান ; মহাকাশের দিকে তাকিয়েও গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে কোনে 
ধারণ করতে পারেনি, সেজন্তে প্রয়োজন হয়েছিল দৃরবীক্ষণ যন্ত্র; 
তেমনি এই বিপুল ও বিচিত্র জীবজগতটি চোখের সামনে থাকা সত্বেও 
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সাতাশ--১১ 


জগতটিকে ভাঁলে। ভাবে জানবার জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল অণুবীক্ষণ 
য্্র। 


(কোষ 

জীবদেহের গড়ন সম্পর্কে মানুষ প্রথম জানতে পেরেছিল এই 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই। এমনিতে মনে হতে পারে, জীবের 
শরীরটি বুঝি ভরাট মাংসপিণ্ড দিয়ে তৈরি। তাঁর মধ্যে কোথাও 
কোনো ফাক বা! ছিদ্র নেই। কিন্তু সাদা চোখের দেখার এই 
ধারণাকে বাতিল করতে হল অগুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে 
দেখা গেল, যে-ব্যাপারটিকে মনে হয়েছিল ভরাট তার মধ্যে রয়েছে 
অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামরা বা কোষ (০911)। কোবের মধ্যে 
আছে জেলির মতো স্বচ্ছ একটি পদার্থ যার নাম প্রোটোপ্লাজ্‌ 
(71:96011850) ), আর প্রোটোপ্লাজম্এর মধ্যে আছে ঘনতর 
পদার্থের একটি বিন্দু যার নাম নিউক্লিয়স। পদার্থ ছুটি থাকে একাটি 
আবরণের মধ্যে যার' নাম কোষ-প্রাচীর। তবে এই আঁবরণটি 
উদ্ভিদের কোষে যতোখানি স্পষ্ট, প্রাণীর কোষে ততোখানি নয়। 
এমন কি প্রানীদেহের কোনো কোনো কোষ একেবারেই 
আবরণহীন। 

বোঝা যাচ্ছে জীবদেহের কোষ খুব একটা সরল ব্যাপার নয়। তার 
মধ্যে অনেক কিছুর আয়োজন । কিন্তু সবই ক্ষুদ্বাতিক্ষুত্র মাপের । 
এতই ক্ষুদ্র যে সাদা চোখে এই কোবগুলো দৃশ্যমান নয়। সাধারণ 
একটি কোষের মাপ হয়ে থাকে এক মিলিমিটারের একশোৌভাগের 
একভাগ । বা, ইঞ্চির মাঁপে, এক ইঞ্চির আড়াই-হাঁজার ভাঁগের 
একভাগ । তাঁর মানে, ভেতরকার আয়োজন যেমনই হোক, সব 
মিলিয়ে একটি কোষের পরিসর একটি জ্যামিতিক বিন্দুর চেয়েও 
অনেক অনেক ছোট। কাজেই জীবদেহের কোষকে বিন্দু বা কণা 
বলাটা ভুল। চোখের দেখার জগতে এমন কিছু নেই যার সঙ্গে 
কোষের তুলন। চলতে পারে। 
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তারপরে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন যে চোঁখের দেখার বাইরের 
জগতেও জীবের অস্তিত্ব রয়েছে। উদ্ভিদ ও প্রাণী__ছুয়েরই । এদের 
নাম দেওয়া হল জীবাণু। ইতিপূর্বে যে আমিবার কথ! বল! হয়েছে 
তাও একটি জীবাণু । আরে! জান! গেল, আমিবার দেহে রয়েছে মাত্র 
একটি কোষ। অর্থাৎ, আযমিবাঁকে বলতে হবে এক-কোষী জীব । 
অনুসন্ধানের ফলে একটি আশ্চর্য তথ্য জীববিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে 
পাঁরলেন। জীব যতো প্রাথমিক ধরনের তার দেহে কোষের সংখ্যাও 
ততো কম। জীব যতো উন্নত পায়ের, তাঁর দেহে কোষের সংখ্যাও 
ততো বেশি । আযমিবার দেহে কোষের সংখ্যা একটি, মানুষের দেহে 
কোটি কোটি । আ্যামিবা আদিমতম জীব, মানুষ শেষতম। এদিক 
থেকে জ্যামিবা থেকে মানুষ পর্যন্ত জীবের বিবর্তনটিকে এককোধষী 
থেকে বহুকোধী হবার অতি বিচিত্র একটি প্রক্রিয়া হিসেবেও 
দেখা যেতে পারে । 

এক্ষেত্রে অবশ্যই সিদ্ধ।প্ত করতে হয় যে প্রাণের উৎপত্তি একটি 
কোষকে আশ্রয় করেই। অন্তত একটি কোষ । ছাশো কোটি 
বছর আগে পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে যে-প্রকারেই হোক অন্তত 
একটি কোষের উৎপত্তি হয়েছিল-_ এটুকু ধরে নিতে হবে। তার- 
পরেই পুষ্টি ও বংশরক্ষার স্বাভাবিক নিয়মে এক হয়ে উঠতে 
পারে অনেক, বিবিধায়ন ও অভিযোজনের স্বাভাবিক নিয়মে সরল 
হয়ে উঠতে পারে জটল। এতক্ষণ আমরা জীবজগতের এই 
বিবর্তন নিয়েই আলোচনা করেছি। কিন্তু এবারে অনিবাধ ভাবেই 
আরো গোড়ার একটি প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের দড়াতে হচ্ছে। 
প্রাণের আশ্রয় প্রথমতম সেই কোটির উৎপত্তি কি-ভাবে ? 


প্রথমতম প্রাণ 


প্রাণের বিবর্তনকে তুলন! কর! হয়েছে বৃক্ষের সঙ্গে। ছুশো কোটি 
বছরে এই বৃক্ষটি যতো! ডালপাল। ছড়িয়েছে তার সংখ্যাও বড়ো কম 
নয়। কিন্তু এই বৃক্ষেরও আদিমতম রূপটিকে একটি বীজ হিসেবে 
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কল্পনা করতেই হয়। তখন অনিবার্ধ ভাবেই প্রশ্ন এসে পড়ে : এই 
বীজটি এল কোথখেকে? 

বছর পঞ্চাশ আগে কোনো কোনে বিজ্ঞানী বলেছিলেন যে প্রাণের 
বীজটি এই পৃথিবীতে এসেছে মহাকাশের অন্য কোনো গ্রহ থেকে । 
দু-দিক থেকে বক্তব্যটি বিবেচনা করা দরকার। 

প্রথমত, গ্রহ বলতে আছে আমাদের এই সৌরমগ্ডলের অন্যান্য গ্রহ । 
এখনো পর্যন্ত যতোদূর জান! গিয়েছে, পৃথিবী ছাড়া সৌরমণ্ডলের 
অন্য কেনো গ্রহেই সম্ভবত প্রাণের অস্তিত্ব নেই। কাজেই, পৃথিবীতে 
প্রাণের বীজটি ভেসে এসেছে সৌরমণ্ডলের অন্য কোনো গ্রহ 
থেকে__এ কথাটি বলা চলে না। 

দ্বিতীয়ত, গ্রহ থ।কতে পারে সুর্যের মতো অনেক অনেক নক্ষত্রের । 
পৃথিবী থেকে নিকটতম নক্ষত্রের দূরত্ব হচ্ছে পঁচিশ লক্ষ-কোঁটি মাইল । 
যদি আমরা ধরে নিই যে এই নিকটতম নক্ষত্রের একটি গ্রহমণ্ডল 
রয়েছে আর প্রাণের বীজটি এসেছে এই গ্রহমণ্ডলের কোনো গ্রহ 
থেকে, তাহলে ধরে নিতে হয় প্রাণের বীজটি পৃথিবীতে পৌছেছে 
পঁচিশ লক্ষ-কোটি মাইল দূরত্ব পার হয়ে। কিন্ত আমরা জানি, 
মহাকাশে রয়েছে অজশ্র প্রাণঘাতী রশ্মি যা যে-কোনো প্রাণকে 
বিনষ্ট করতে পারে । এই প্রাণঘাতী রশ্মির এলাক। পার হতে হলে 
প্রাণের বীজটির মৃত্যু অনিবার্ধ। এইভাবে, যেদিক থেকেই বিবেচনা 
কর। যাক না কেন, মহাকাশের কোনো গ্রহ থেকে পৃথিবীতে প্রথম 
প্রাণের বীজটি পৌছেছে _-এই তত্ব বাতিল হয়ে যায়। 

যদি ধরেও নেওয়া যায় যে অন্য কোনো গ্রহ থেকেই পৃথিবীতে 
প্রথম প্রাণের বীজটি এসেছে--তাহলেও গোড়ার সেই প্রশ্নটি কিন্তু 
থেকেই যাচ্ছে । সেই বিশেষ গ্রহেই বা প্রাণের উৎপত্তি হল 
কি ভাবে? 

এক্ষেত্রে সম্ভাব্য একটি মাত্র ব্যাখ্যাই থাকতে পারে। প্রাণের প্রথম 
কোষটির উৎপত্তি হয়েছে নিষ্প্রাণ পদার্থ থেকে । এমন সমস্ত নিস্াণ 
পদার্থ থেকে যা এই পৃথিবীতেই আছে। 


১৭২ 


কি ভাবে? নিশম্প্রাণ পদার্থ থেকে প্রাণের উৎপত্তি কি ভাবে? এই 
প্রশ্নেরই জবাঁব এবার আমাদের খুঁজতে হবে। 

ব্যাপারটি খুবই ছুরূহ ও জটিল। ছুশো কোটি বছর আগে যখন 
নিশ্রাণ পদার্থ থেকে প্রাণের উৎপত্তি হচ্ছিল, সেই আশ্চর্য ঘটনার 
কোনো সাক্গী ছিল না। ছুশো কোটি বছর পরে আমাদের হাতে 
রয়েছে শুধু কয়েকটি বিচ্ছিন্ন সত্র। এই ন্ুত্রগুলো জোড়া লাগিয়েই 
জাঁনতে হবে কি-ভাবে ঘটনাটি ঘটেছিল । 

স্ত্রগুলোর হদিশ পাবার জন্যে নানা ক্ষেত্রে আমাদের খেজ করতে 
হবে। জ্যোতিথিদ্যা, ভূবিদ্যা, পদার্থবিষ্ভা, রসায়নবিদ্যা। ও জীববিদ্ভা__ 
প্রত্যেকটি বিগ্ভার ভাগার হাতড়ে হাতড়ে আমরা জানতে চেষ্টা 
করব- পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি হবার সময়ে কি-কি মূল উপাদানের 
নস্তিত্ব ছিল আর এই মুল উপাদানগুলো কি-কি ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার 
মধ্যে দিয়ে চেহারা পালটাতে পালটাতে শেষ পধন্ত একটি জীবন্ত 
কোষ তেরি করতে পেরেছে । 

প্রাণের উৎপত্তির রহস্য-উদঘাটন গোয়েন্না-কাহিনীর মতোই রোমাঞ্চ- 
কর। আমরাও এই কাহিনীটিকে পাকা গোয়েন্নার মতো! একটি 
একটি করে স্থত্র ধরে অনুসরণ করতে চেষ্টা করব । 


জীবনের লক্ষণ 

জীবনের লক্ষণ কি? সব সময়েই নড়েচড়ে বেড়ানো আর কিছু না 
কিছু করা । বিশে করে প্রাণীদের বেলায় তো বটেই । যে-কোনো 
প্রাণীর দিকে তাকানো যাক- সে সব সময়ে লাফাচ্ছে, ঝাপাচ্ছে, 
আচড়াচ্ছে, কামড়াচ্ছে, কিছু না কিছু করছে । এমনকি যখন সে 
কিছু করে না, অর্থাৎ ঘুমোয়, তখনে। তার হৃদপিণ্ড ধুকধুক করে। 
উদ্ভিদ যদিও নড়েচড়ে বেড়ায় না কিন্তু উদ্ভিদের দেহের মধ্যেও সব 
সময়ে নান। ধরনের কাগ্ডকারখান! ঘটে চলে । এমন কি যে কোৌষকে 
বল। হয়েছে জীবনের মুল আশ্রয়, তার মধ্যেও প্রোটোপ্লাজ্ম্‌ 
কখনে স্থির হয়ে থাকে না। এক কথায় বল। চলে, অস্থিরতাই 
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হচ্ছে জীবনের লক্ষণ । 

এজন্যে অবশ্যই জীবের শরীরে কিছু শক্তির যোগান চাঁই। জীবকে 
চলে ফিরে বেড়াবার জন্যে এই শক্তি খরচ করতে হয়। শক্তিক্ষয় 
হবার আরো নানা কারণ অবশ্যই ঘটে থাকে । যেমন ধর যাক 
স্তম্তপায়ী ও পাখির শরীরের উত্তাপ বজায় থাঁকার ব্যবস্থাটি। 
এই উত্তাপ স্তন্যপায়ী ও পাখির শরীরের মধ্যেই তৈরি হওয়া 
দরকার । ঈল মাছের মতো কোনো কোনে! জীবের শরীরে প্রচুর 
পরিমাণ বিদ্যুতের প্রয়োজন আছে। এই বিছ্যৎ তৈরি হবাঁর 
ব্যবস্থাও জীবের শরীরের মধ্যেই চাঁই । জোনাকির আলে। সম্পর্কেও 
একই কথা । এমনি ভাবে জীবের শরীরে সব সময়েই কোনো না 
কোনো ভাবে শক্তিক্ষয় হয়ে চলেছে । শক্তির যোগানও থাকছে 
জীবের শরীরের মধ্যেই । খরচ হওয়। মানেই যোগান থাকা । তেল 
বা কয়লা বা বিদ্যুৎ খরচ হবার পরেই মোটর বা ইর্জিন চলতে শুরু 
করে। তেলের কথাই ধরা যাঁক। তেল হচ্ছে রাসায়নিক শক্তির 
ভড়ার। তেল পোড়ালে পাওয়া যায় উত্তাপ। উত্তাপ থেকে 
গতি। এক্ষেত্রে বিশেষ এক ধরনের শক্তি রূপান্তরিত হচ্ছে বিশেষ 
অন্য ধরনের শক্তিতে । জীবদেহকেও তুলন1' কর! চলে মোটর বা 
ইর্জিনের সঙ্গে । এই যন্ত্রটিতেও বিশেষ এক ধরনের শক্তি বিশেষ 
অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তরিত হবার ব্যবস্থা । 

জীবদেহের কোষ একটি কারখানা-ঘরের মতো । এই কারখানী- 
ঘরে সব সময়েই শক্তি উৎপাদন হয়ে চলেছে। বা, আরে 
সঠিক ভাবে বলতে গেলে, শক্তির রূপান্তর । মোটর চালু রাখবার 
জন্যে যেমন তেল পোড়াতে হয়, তেমনি জীবকোষের এই কারখানা- 
ঘরটিকে চালু রাখবার জন্যেও জ্ঞবলানীর প্রয়োজন আছে। 

এই জ্বালানী আসে কোথেকে ? বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। আমরা 
খুঁটিনাটি বিবরণের মধ্যে না গিয়ে মোটা ভাষায় বুঝে নিতে চেষ্টা 
করব । 
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বিপাক 

জ্বালানীর যোগান রয়েছে জীবকোষের কাঠামোর মধ্যেই । সেখানে 
এমন কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে যাঁর ফলে শক্তি নি-স্থত হয়। 
অর্থাৎ, আমরা বলতে পারি, জীবকোধষের শরীরের অংশবিশেষই হয়ে 
উঠছে জ্বালানী। জীবকোষ নিজেকে পুড়িয়ে পুড়িয়েই নিজের 
কারখানা-ঘরটিকে চালু রাখছে । আর যতোই পুড়তে থাকে ততোই 
জীবকোষের বিশেষ বিশেষ অংশ বাতিলের পর্যায়ে চলে যায়। 
সাধারণ বুদ্ধিতে অবশ এব্যাপারে অস্বাভাবিক কিছু নেই । জ্বালানী 
পুড়লে কিছু বাতিল পদার্থ পেতেই হবে (কয়লা পুড়লে যেমন 
ছাঁউ )। জীবকোঁষ এই বাতিল পদার্থ গুলোকে বর্জন করে। 
জীবকোষের এই নিরন্তর ক্ষয় আসলে জীবনেরই লক্ষণ | জীব- 
বিজ্ঞানীরা এই ক্ষয়ের প্রক্রিয়াটির নাম দিয়েছেন ক্যাটীবলিজ্ম্‌ 
(02691001150 )। 

কিন্তু জীবকোষকে যদি বেঁচে থাকতে হয় তাহলে ক্ষয়ের পাশাপাশি 
একটি গড়ে-গঠার প্রক্রিয়াও থাকা দরকার। যে রাসায়নিক 
পরিবর্তনের জন্যে জীবকো বে শক্তি নিস্যত হয়েছিল, তার বিপরীত 
একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আবার যদি শক্তির সঞ্চয় না হয়__ 
তাতলে জীবকোষের কারখানা-ঘরটি অচিরেই বন্ধ হয়ে যাবার 
সম্ভাবন।। প্রেটোপ্লাজ্মএর যে-অংশ জালানী হিসেবে কাজে 
লাগবার পরে বাতিল হয়ে গিয়েছিল তার শূন্যস্থানটি যদি নতুন 
প্রোটোপ্লাজ্ম-এ ভরাট না হয় তাহলে শেষ পধন্ত গোটা জীব- 
কোষটিরই মৃত্যু অনিবার্ধ। জীববিজ্ঞানীরা এই গড়ে-ওগার 
প্রক্রিয়াটির নাম দিয়েছেন আন।বলিজ্ম্‌ (2001190) )। এই 
প্রক্রিয়াটি যাতে বজায় থাকে সেজন্যে জীবকৌধষে টাটকা উপকরণ 
যোগান দিয়ে চলার একটি ব্যবস্থাও পাশাপাশি চলেছে । ভা হচ্ছে 
জীবকোঁষের বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় খাছ্য। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে জীবকোঁষে পাশাপাশি চলেছে একদিকে ভাঙার 
প্রক্রিয়া, অন্যদিকে গড়ে-ওঠার প্রক্রিয়া । জীববিজ্ঞানীরা এই ছুটি 
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প্রক্রিয়াকে একত্রে নাম দিয়েছেন মেটাবলিজ্ম্‌ (10609001150) ) 
বাবিপাক। এই হচ্ছে জীবনের মূল লক্ষণ। 

একদিকে ভাড়া, অন্যদিকে গড়া ; একদিকে ক্ষয়, অন্যদিকে সঞ্চয় ; 
একদিকে সরবরাহ, অন্যদিকে যোগান_-ছুই বিপরীত প্রক্রিয়ায় 
জীবকোষটি হয়ে ওঠে অস্থির ও পরিবর্তনশীল । তবে মনে রাখা 
দরকার যে এই পরিবর্তন মূলত রাসায়নিক । ভাঙার পর্ধে প্রোটা- 
প্লাজমের জটিল রাসায়নিক পদার্থগুলো হয়ে ওঠে সরল। আর 
গড়ার পর্বে সরল রাসাঁনিক পদার্থগুলো হয়ে ওঠে জটিল। সব 
মিলিয়ে জীবকোষ এমন একটি রাসায়নিক কারখানা যেখানে অষ্ট- 
প্রহর পদার্থ ভাঙার ও গড়ার ভিয়েন চড়ানে। রয়েছে । ভাঙার পৰে 
পদার্থ রূপান্তরিত হচ্ছে জটিল থেকে সরলে, গড়ার পর্বে সরল থেকে 
জটিলে। কারখান1টিকে চালু রাখবার জন্তে কীচামাল ও জ্বালানীর 
যোগান বজায় রাখতে হচ্ছে। অন্যদিকে কারখানা থেকে সরবরাহ 
করা হচ্ছে শক্তি আর কিছু বাতিল পদার্থ । কিন্তু এই কারখানার 
বিশেষত্টিও লক্ষ্য করা দরকার । এখানে যা কিছু উৎপন্ন হচ্ছে তা 
নিজের প্রয়োজনেই লেগে যাচ্ছে। কথাটাকে এইভাবেও বলা 
চলে: জীবকোষের কারখানাতে উৎপন্ন হচ্ছে জীবকোষ। ভাঙার 
পর্বে জীবকোষের যে-মংশটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গড়ার পর্বে জীব- 
কোষের সেই অংশটুকুকেই আবার নতুন করে পাওয়া যাচ্ছে । 
জীবকোষের এই আশ্চর্য কারখানাটির কথ! ভাবলে অবাক হাতে হয়। 
এমনিতে সাদা চোখে দেখা যায় না, আণুবীক্ষণিক যাঁর অস্তিত্ব, তাকে 
আশ্রয় করেই কিনা জীবনের এমন বিচিত্র প্রকাশ! জীবকোষকে 
বল! হয়ে থাকে জীবনের মৌল উপকরণ । এই জীবকোষ যতো 
বেশি পরিমাণে সক্রিয়, জীবনের প্রকাশও ততো! বেশি পরিমাণে 
জীবন্ত । 

'জীবকোষের সক্ক্রিয়তা বলতে আমরা কী বুঝব ? 

আমরা জেনেছি, জীবকোষে সব সময়েই ভাঙী-গড়া চলেছে । ভাঙ। 
ও গড়া ছুটোই যদি সমাঁন মখত্রায় চলতে থাকে তাহলে জীবকোষের 
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ধ্বংসও নেই, বৃদ্ধিও নেই। কিন্তু যতো তাড়াতাড়ি ভাঙে ততো 
তাঁড়াতাড়ি যদি গড়ে না ওঠে তাহলে কোষটি আস্তে আস্তে মরে 
যায়। অন্যদিকে, যতো তাড়াতাড়ি গড়ে ওঠে ততো৷ তাড়াতাড়ি 
যদি না ভাঙে তাহলে কোষটি বড়ো হয়ে ওঠে । ব্যাপারটা যদি 
চলতেই থাকে তাহলে কোটিরও বড়ো হয়ে ওঠার কথা । কিন্তু 
তা হয় না। বড়ো হবার একটা সীমা আছে। সেই সীমায় 
পৌছলেই কোষটি ছু-ভাগ হয়ে যায়। একটি হয় ছুটি। এইভাবে 
কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি হতে থাকে । 

জীবনের ছুটি মৌলিক লক্ষণের কথা আগে বলেছি। পুষ্টি ও 
বংশরক্ষা। এক্ষেত্রেও একটি আণুবীক্ষণিক কোষের মধ্যে জীবনের 
এই ছুটি মৌলিক লক্ষণই প্রকাশ পেল। 


জীবনের উপকরণ 

জীবকোধষের কারখানা-বরে কতকগুলো বিশেষ ধরানের রাসায়নিক 
পদার্থ তেরি হয়ে থাকে । সহজেই বোঝা যায়, জীবনের সঙ্গে এই 
বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ গুলোর সম্পকক খুবই ঘনিষ্ঠ । এই 
কারণে এদের নাম দেওয়া হয়েছে জেব পদার্থ। এই নামকরণ 
অবশ্য হালের নয়, প্রাচীনকালের--যখন মানুষের ধারণ। ছিল যে 
চিনি তেল মাখন ঘি চাল গন বা এমন কি ধূপ র্জক দ্রবা গন্ধাদ্রব্য 
ও এমনি ধরনের অন্যান্ত পদার্থের জন্যে উদ্ভিদ বা প্রাণীর ওপরে 
নির্ভর করতেই হবে। কাজেই পদার্থ গুলোকে বলা হয়েছিল জৈব। 
সম্প্রতি অবশ্য বিজ্ঞীনীর। অনেকগুলো! জৈব পদার্থকে কৃত্রিম উপায়ে 
তৈরি করতে পেরেছেন-_সেজন্তে উদ্ভিদ বাঁ প্রাণীর ওপরে নির্ভর 
করতে হয়নি । আমাদের দেশের নীলের চাষের কথা সবাই 
জাঁনেন। এখন আর নীলের চাষ করতে হয় না-কৃত্রিম উপায়েই 
তা তৈরি হয়। তাই বলে 'জৈব" বিশেষণটি বাতিল হয়ে যায়নি । 
আঠারো শতকের রসায়নবিদ লাভয়সিয়র প্রমাণ করেছিলেন যে 
জৈব পদার্থের একটি অপরিহার্ধ উপদান হচ্ছে কার্ন। তারপর থেকে 
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জৈব পদার্থ বলতে কার্বন-ঘটিত পদার্থকেই বোঝানে। হয়ে থাকে । 
কয়েক ধরনের জৈব পদার্থের সঙ্গে আমাদের খুবই পরিচয় আছে । 
আমরা যে ভাত খাই তার মধ্যে আছে স্টার্চ বা শ্বেতসার। পাকা 
ফলের রসে ও চিনিতে আছে শুগার বা শর্করা । ঘি-মাখন-তেলে 
আছে ফ্যাট বান্সেহ। মাঁছ-মাংস-ডিমে আছে প্রোটিন ও নিউক্লিক 
আসিড। 

তাই বলে যা! কিছু আমরা খাই সবই জৈব পদার্থ নয়। জল ও 
লবণ না হলে আমাদের খাওয়ার ব্যাপারটা বিরস ও বিস্বাদ 
ঠেকবে। এই ছুটি পদার্থ ই অজৈব। জীবকোষের প্রোটোপ্ল। জম-এ 
জেব পদার্থ অবশ্যই আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে অজৈব পদার্থও। 
প্রোটোপ্রাজম-এর বেশির ভাগটাঁই হচ্ছে জল-_অর্থাৎ অজৈব। 
বাকি অংশের প্রায় অর্ধেক প্রোটিন । 

এক টুকরো মাংস যদি পোৌঁড়ানো যায় তাহলে মাংস আর মাংস 
থাকে না, হয়ে ওঠে ঙ্গাব। এই হচ্ছে প্রোটিনের কার্বন । একগাছি 
চুল পৌঁড়ীলেও এই একই অঙ্গার পাওয়া যাঁয়। কিন্ত সেটুকুই সব 
নয়, সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় একটি কটু গন্ধ। রসায়নবিদকে জিজ্ঞেস 
করলে জানা যাবে, এই কটু গন্ধ নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থের | 
তাহলে ধরে নিতে হয় যে এই নাইট্রোজেনেরও ঘাটি ছিল প্রোটিনের 
মধ্যেই__ প্রচণ্ড উত্তাপ তাঁকে ঘণ্টিছাড়া করেছে । 

তাঁহলে প্রোটিনের মধ্যে চারটি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া 
গেল। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ( এই ছুটি পদার্থ রয়েছে জলে ), 
কার্বন ও নাইট্রোজেন । 

এই চারটি মৌলিক পদার্থ ই জীবনের প্রধান উপকরণ। জীবদেহের 
শতকরা ৯৯ ভাগ অংশ জুড়েই এই চার প্রধানের অবস্থান । 


উপকরণ সংগ্রহ 


জীবদেহে এই উপকরণগুলো কি-ভাবে সংগৃহীত হয়ে থাকে ? 
জবাবটা আমাদের সকলেরই জানা । উপকরণ সংগ্রহের উপায় হচ্ছে 
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খাগ্গ্রহণ। ব্যপারটা আমাদের কাছে আনন্দেরও বটে । আমাদের 
জীবনের অধিকাংশ আয়ৌজনই খাওয়াকে কেন্দ্র করে। খাই-খাই 
করেই আমাদের জীবনের বেশির ভ।গটা কেটে যায়। 

তাহলে ধরে নেওয়া চলে যে জীবমাত্রেরই খাওয়ার প্রয়োজন আছে। 
এই খাওয়াটা উপকরণ সংগ্রহের উপায়। পুষ্টিরও বটে। 

কিন্তু সব জীবের খাওয়ার ধরন এক নয়। -যে-সব জীবের মুখ আছে 
পেট আছে তাঁদের কথা আলাদা । কিন্তু মুখ নেই পেট নেই এমন 
অজত্্র জীব আমাদের চোখের সামনেই মাটিতে শেকড় গেড়ে খাড়া! 
হয়ে দাঁড়িয়ে আছে । আমি উদ্ভিদের কথা বলছি । উদ্ভিদের পুষ্টি 
আছে তা তো চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে । কিন্ত উদ্ভিদের 
খাগ্যগ্রহণের উপায়টা কী? 


সালোকসংশ্লেষ 

জীববিজ্ঞানীরা উদ্ভিদের খাগ্ঠগ্রহণের উপায়টির নাম দিয়েছেন 
ফোটোসিন্থেসিস (017069551700655 ) বা সালোকস্ংশ্লেষ। 
সালোক মানে আলোক সহ। সংশ্লেষ মানে সমন্বয় বা একীকরণ। 
অর্থাৎ, আ ালৌকের সাহায্যে কোনো কিছুকে যেন মিলিয়ে দেওয়া 
হচ্ছে । এই কথাটির মধ্যেই উদ্ভিদের খাগ্ঠগ্রহণের উপায়টির হদিশ 
পাওয়া যাবে। 

প্রথমে উদ্ভিদের খাছাগ্রহণের বিশেষতটকু বলে নেওয়া দরকার । 
আমরা যেমন সব সময়ে তৈরী খাবারের দিকে হাতি বাড়াই, উদ্ভিদের 
প্রকৃতিই ত1 নয়। আমাদের খাগ্য ভাত-ডাল-তরকারি, মাছ-মীংস- 
ডিম, দুধ-মাখন-ঘি বা এরই রকমফের। এই জৈব পদার্থগুলো! 
কোনোটাই আমরা নিজেরা (তরি করি না, প্রকৃতির রাজ্য থেকে 
তৈরী অবস্থায় আত্মসাৎ করি। শুধু আমরাই নই, প্রানীমা ত্রই 
অন্নির্ভর। এদিক থেকে উদ্ভিদ একেবারেই স্বতন্ত্র । এই পৃথিবীর 
জল-মাটি-বাতাস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে উদ্ভিদ তাঁর নিজের 
খাদ্য নিজেই তৈরি করে নেয়। 
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বাতাসে আছে কার্বন ডাই-অকৃসাইড। উদ্ভিদের পক্ষে এই কার্বন 
ডাই-অক্সাইন্ড সংগ্রহ করতে অন্ুবিধে হবার কথা নয়। উদ্ভিদের 
কোষে এই কাবন ডাই-অকৃসাইড যুক্ত হয় জলের সঙ্গে আর তার 
ফলে তৈরি হয় একটি শর্করা যার নাম গ্র,কোজ। যে ছুটি পদার্থ 
যুক্ত হল, অর্থাৎ কাঁবন ডাই-অকৃসাইড ও জল, ছুয়ের মধ্যেই আছে 
অক্সিজেন। যে-পরিমাণে আছে তার সবটুকুই গ্রকোজ তৈরি 
করবার জন্যে প্রয়োজন হয় না| খানিকটা উদ্ত্ত থেকে যায়। 
এই উদ্বত্ত অকৃসিজেন উদ্ভিদ ছেড়ে দেয় বাতাসে । অন্যদিকে 
গ্রকোজ যুক্ত হয় ভান্যান্ত রাসায়নিকের সঙ্গে আর তার ফলে উদ্ভিদের 
পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত জেব পদার্থ তৈরি হয়ে থাকে । 

তবে প্রক্রিয়াটি যতোটা সরলভাবে বর্ণনা করা হল আসলে তা নয়। 
কার্বন ডাই-অক্পাইডের সঙ্গে জল এমনিতে থুক্ত হয় না, সেজন্যে 
কিছুট। শক্তি ব্যয় করার প্রয়োজন আছে। যে-শক্তি শেষ পর্যস্ত 
মজুদ থাকে গ্রথকোজে । উদ্ভিদ এই শক্তি সংগ্রহ করে সৃধের আলো 
থেকে । সের আলোর সাহায্যে গুকোজ তৈরির এই প্রক্রিয়ারই 
নাম সালোকসংশ্লেষ। উদ্ভিদের পাতার কোষে আছে ক্লোরোফিল 
(০১190717511 ) নামে একটি সবুজ রাসায়নিক । এই ক্লোরোফিলের 
সাহায্যেই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়।টি সংঘটিত হয়ে থাকে। এই 
বিশেষ প্রক্রিয়ার জন্যে এটি একটি অপরিহাধ উপাদান । 

উদ্ভিদের প্রোটিন খান্ভের জন্তে আরো একটি মৌলিক পদার্থের 
প্রয়োজন আছে । সেটি হল নাইট্রোজেন। উদ্ভিদ তার শেকড়ের 
সাহাঁষ্যে যে-মাটি থেকে জল টেনে নেয় তার মধ্যেই মিশে থাকে 
নাইট্রোজেন-ঘটিত অজৈব পদার্থ । উদ্ভিদ এই নাইট্রোজেনকেও 
আত্মসাৎ করে আর এই নাইট্রোজেন থেকেই তেরি করে আ্যামিনো 
আযাসিড। তারপরে আমিনো আসিড থেকে প্রোটিন । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে উদ্ভিদ খাছ্যের ব্যাপারে শ্বনির্ভর। বাতাস, 
মাটি, জল থেকে সে কতকগুলো উপকরণ সংগ্রহ করে মাত্র। কিন্ত 
সেই সমস্ত উপকরণ থেকে খাগ্ভ তৈরির ব্যবস্থা তার নিজের শরীরের 
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মধ্যেই । উদ্ভিদকে বল! হয়ে থাকে স্বভোজী বা অটোট্রফিক 
(৪0090010710 ) জীব। 

প্রাণীর শরীরে ক্লোরোফিল নেই। ক্লোরোফিল না থাকার দরুন 
জল-মাটি-বাতাস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে জৈব পদার্থ তৈরি করে 
নেবার কোনো ব্যবস্থাই প্রাণীর শরীরে হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই 
প্রাণীদের জৈব পদার্থ সংগ্রহ করতে হয় প্রকৃতির রাজ্য থেকে তৈরী 
অবস্থায়। প্রাণীর খাস উদ্ভিদ বা অন্য প্রাণী। কারও কারও উদ্ভিদ, 
কারও কারও প্রাণী। মানুষ অবশ্য বিশেষ একদলের নয়। উদ্ভিদ 
বা মাংস কোনোটাতেই তার অরুচি নেই । এই পরভোজী জীবদের 
বলা হয় হেটেরোট্রফিক (1)6661:096:001710 )। 

তবে উদ্ভিদের রাজ্যেও এমন কিছু কিছু নমুনা আছে যারা 
ক্লোরোফিল সম্পদ থেকে বঞ্চিত। যেমন, এক-ধরনের এককোষী 
উদ্ভিদ যাদের নাম ঈস্ট (56896 )। এই উদ্ভিদের নিজন্ব ক্লোরোফিল 
নেই, অন্ত উদ্ভিদের শর্করায় ভাগ বসিয়ে এদের পুষ্টি। খাগ্গ্রহণের 
এই বিশেষ পদ্ধতির জন্যেই ঈস্ট-এর সাহাযো ফারমেন্টেশন বা 
গাজন প্রক্রিয়াটি ঘটানো যেতে পারে । | ক্লোরোফিলশূন্ত আরো 
কয়েক ধরনের উদ্ভিজ্জাণুকে বলা হয়ে থাকে বাক্টেরিয়া। 
অধিকাংশই এককোষী। ব্যাক্টেরিয়ার খাগ্যসংগ্রহ মৃত উদ্ভিদ ব1 
প্রাণীর দেহ থেকে । আর তার ফলে মৃত উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহে 
পচন ধরে। আর পচনশীল জীবদেহ থেকে খাগ্ভ সংগ্রহ করে 
বেঁচে থাকে যে-সব উদ্ভিদ তাদের বলা হয় ছত্রাক । সাধারণত পচা 
গাছের গুঁড়িতে বা পচা পাতা মাটির সঙ্গে মিশেছে এমন জমিতে 
ছত্রাক দেখ। যাঁয়। 

তাহলে ছু-দল জীব পাওয়া যাচ্ছে। ম্বভোজী বা অটোট্রফিক। 
পরভোজী বা হেটেরোট্রফিক। প্রথম দলে রয়েছে উদ্ভিদ, দ্বিতীয় 
দলে প্রাণী। এই ভাগাভাগির ব্যাপারটা পেছনদিকে টেনে নিয়ে 
গেলে অত্যন্ত কৌতৃহলোদ্দীপক একটি প্রশ্নের মুখোমুখি দীড়াতে 
হয়। প্রাণের উৎপত্তি হবার সময়ে কোন্‌ দল প্রথমে এসেছিল-_ 
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স্বভোজীর! ন। পরভোজীর1 ? যদি স্বভোজীর৷ আগে এসে থাকে 
তাহলে ধরে নিতে হয় ঘে তাদের দেহে খান তৈরি করে নেবার 
আয়োজনটিও ছিল। অর্থাৎ, তাদের দেহ ছিল ক্লোরোফিল-যুক্ত। 
কিন্ত সালোঁকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি এমনই একটি জটিল ব্যাপার যে 
এমনটি হওয়া সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। 

বরং ব্যাপারটিকে অনেক বেশি স্বাভাবিক মনে হয় যদি আমরা 
ধরে নিই ষে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল এমন কতকগুলে। জৈব 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যার মধ্যে আজকের দিনের মতো জটিলত। 
ছিল না। জীবদেহে সালোকসংশ্লেষ বা অন্তান্ত জটিল রাসায়নিক 
প্রক্রিয়াগুলোর উদ্ভব পরবতীকালের- প্রাণের বিবর্তন কিছুটা 
অগ্রসর হবার পরে । একেবারে গোড়ার পায়ের জীবদেহে- বা, 
আরো সঠিকভাবে বলতে হলে, জীবকোবে-এমন কোনে আয়োজন 
ছিল না যার ফলে জৈব পদার্থ তৈরি হতে পারত। তাহলে নিশ্চয়ই 
তৈরী অবস্থায় জৈব পদার্থের একটা যোগান থাকারও প্রয়োজন 
ছিল। | 

বিষয়টি নিয়ে পরে আমাদের আলোচনা করতে হবে। আপাতত 
বলা যেতে পারে, মেই আদিম পৃথিবীর সমুদ্রে নানা ধরনের জৈব 
পদার্থ তৈরি হবার মতো অবস্থা ছিল। আর সেই. সমস্ত জৈব 
পদার্থের রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেই প্রথম প্রাণের উদ্ভব। সেই একই 
জৈব পদার্থ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেই তাদের পুষ্ট ও সংখ্যাবৃদ্ধি। 
সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই টান পড়েছিল সমুদ্রের জৈব 
পদার্থের ভীড়ারে। শুরু হয়েছিল বেঁচে থাকার সংগ্রাম ও প্রাকৃতিক 
নির্বাচনের নিয়মে যোগ্যতমের টিকে থাকা । এই বেঁচে থাকার 
সংগ্রামই শেষ পর্যস্ত একদল জীবকে খাগ্ছের ব্যাপারে স্বনির্ভর করে 
তোলে। যাদের আমরা বলি উদ্ভিদ। সঙ্গে . সঙ্গে অন্যরা-__যাঁরা 
ক্লোরোফিল-যুক্ত হতে পারেনি, যাদের অপেক্ষা করতে হত তৈরী 
জৈব পদার্থের জন্তে-_তারাও বাঁচবার সহজ রাস্তা খুঁজে পায়। 
কাঁরণ তারপর থেকে উদ্ভিদই হয়ে ওঠে তাঁদের খাছ । 
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পৃথিবীতে প্রাণের বিজয়-অভিযানে যে-সব উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের 
চিহ্ন রয়েছে, নিঃসন্দেহে তার মধ্যে একটি হচ্ছে বিশেষ একদল 
জীবের ক্লোরোফিল-লাভ । 


বাঝুজীবী ও অবায়ুজীবী 

একটু আগে আমরা বলেছি, জীবকোবে শক্তি-উৎপাদনের জন্যে 
জ্বালানীর যোগ।ন থাক! দরকার । অর্থাৎ, কল্পনা করা হয়েছে, 
জীবকোধের মধ্যে যেন একট অগ্নিকাণ্ডের মতো ব্যাপার ঘটছে। 
এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার ফে অগ্নিকাণ্ডট! নিতান্তই কল্পনা । 
আসলে যা ঘটে তা হচ্ছে রাসায়নিক ক্রিয়াকাণড। আগুনের শিখা 
থাকে না বটে কিন্ত ফল একই । এমন কি, জ্বালানী পোড়াবার 
জন্যে যেমন অক্সিজেন চাই, তেমনি জীবকোষের অগ্রিকাঁণুটিও 
অক্সিজেন ছাড়া হবার উপায় নেই। জীবকোষে জ্বালানীও যেমন 
চাই, তেমনি চাই অক্সিজেন । ছুয়ে মিলে জীবনের শিখাটি প্রজ্মলিত 
রাখে । জীবদেহে এই অক্সিজেনের যোগান বজায় রাখবার 
ব্যবস্থাটির নাম শ্বাসকার্য। 

আমরা জানি--কয়লা যখন পোড়ে, কয়লার কাৰন অকমিজেনের 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি হয় কার্বন ডাই-অকৃসাইড | এই কার্বন ডাই- 
অকৃসাইড ধোঁয়ার সঙ্গে বেরিয়ে আসে আগুন থেকে । একই 
ব্যাপার ঘটে শর্করা ব। স্রেহপদার্থ জ্বালানী হিসেবে জীবকোষের 
মধ্যে পুড়তে শুরু করলে । জ্বালানীর কাধন যুক্ত হয় অক্সিজেনের 
সঙ্গে আর নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আঁসে কাব ডাই-অক্সাইড | 
অধিকাংশ জীবই দেহের ভেতরকার জ্বালানী পোড়াবার জন্টে 
অকৃসিজেন ব্যবহার করে থাকে । তবে ব্যতিক্রমও আছে। যেমন, 
ঈস্ট। এই এককোধী জীবটি শক্তি সংগ্রহ করে শর্করা! পদার্থকে 
গাজিয়ে। এই গাঁজন প্রক্রিয়াটির জন্যে অক্সিজেনের কোনে! 
প্রয়োজন নেই। ঈস্ট-জাতীয় জীবের দৃষ্টান্ত আরো আছে। 

তাহলে এক্ষেত্রেও জীবজগৎ ছু-ছলে ভাগ হয়ে খাচ্ছে। একদলের 
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বেঁচে থাকার জন্তেই বাতাসের অক্সিজেন প্রয়োজন । এই দলটিকে 
বলা হয় বায়ুজীবী (৪6:০91০)। অপর দলের বাতাস ছাড়াও 
চলে। তারা শক্তি সংগ্রহ করে গাঁজন প্রক্রিয়ায়। এই দলটিকে 
বল। হয় অবায়ুজীবী ( ৪159210010 )। 

এবারেও যদি এই ভাগাভাগির ব্যাপারটাকে পেছন দিকে টেনে 
নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে একটি কৌতৃহলো দ্দীপক প্রশ্নের মুখোমুখি 
দাড়াতে হবে। প্রাণের উৎপত্তি হবার সময়ে কোন্‌ দল আগে 
এসেছিল? বায়ুজীবীরা, না, অবায়ুজীবীরা ? এই প্রশ্নের জবাব 
পেতে হলে অন্য একটি প্রশ্নের জবাব আগে জানা দরকার । 
প্রাণের উৎপত্তি হবার সময়ে পৃথিবীর বাযুমগ্ডলে এখনকার মতো 
মুক্ত অকৃসিজেন ছিল কি? বিজ্ঞানীরা বলেন, সম্ভবত ছিল না। 
কাজেই ধরে নিতে হয়, আগে এসেছিল অবায়ুজীবীরাই ৷ বাতাসে 
মুক্ত অক্সিজেন জমা না হওয়া পর্যন্ত বায়ুজীবীদের অস্তিত্ব 
সম্ভব নয়। 

আমর! জেনেছি, বাঁতাসে মুক্ত অক্সিজেনের যোগান সম্ভব হতে 
পারে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় । উদ্ভিদ বাতাস থেকে কার্বন ডাই- 
অকৃসাইভ টেনে নেয় আর অকৃসিজেন ছাড়ে। তাঁর মানে আমরা 
বলতে পারি, পৃথিবীতে বায়ুজীবীরা এসেছিল ক্লোরোফিল-যুক্ত 
জীবের আবি9ভাবের পরে। 

এ থেকেও বোঝা যাবে, বিশেষ একদল জীবের ক্লোরোফিল-লাভ 
জীবজগতের ইতিহাঁসে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । 


কার্বন-চক্র 

জীবদেহ গড়ে ওঠে জৈব পদার্থে । আর জৈব পদার্থ মাত্রেই আছে 
কার্বন। একটু ভাবলেই বোঝা যাবে জীবদেহের এই কার্বন 
সরবরাহ হয় বাতাসের কার্ধন ডাই-অকৃসাইড থেকে । কি ভাবে? 
সবুজ উদ্ভিদ বাতাস থেকে টেনে নেয় কার্বন ডাই-অক্সাইড আর 
সাঁলোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অকৃ্সাইডের কারন আত্মসাৎ 
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করে। এমনি ভাবে উদ্ভিদের দেহের পুষ্টি হতে থাকে। তারপরে 
এই উদ্ভিদ হয় প্রাণীর খাগ্ভ। তখন প্রাণীর দেহটি ও পুষ্ট হয়ে ওঠে। 
এইভাবে উদ্ভিদের কার্বনকে আত্মসাৎ করে প্রাণী । অর্থাৎ বাতাসের 
কারন ডাই-অক্সাইডের কার্বনকে প্রথমে পাওয়া যাচ্ছে উদ্ভিদের 
দেহে, তারপরে প্রাণীর দেহে । আমরা জানি, কিছু পরিমাণ উদ্ছিদ 
মাটির নিচে চাঁপা পড়ে কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে, কিছু পরিমাণ 
প্রাণী একই প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে পেট্রোলিয়ামে | এই 
কয়ল। ও পেট্রোলিয়ামকে বলা চলে মাটির নিচের কাবানের ভাড়ার। 
এমনি ভাবে বাতাস থেকে কাবনের যোগ।ন চলে আসছে উদ্ভিদ 
ও প্রাণীর দেহে এবং মাটির নিচের কয়লা ও তেলের খনিতে । 

কিন্তু এই যোগানটি যদি একতরফ। হত তাহলে বাতাসের কারন 
অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে যেতে পারত । রাসায়নিক বিশ্লেষণে 
জান! গিয়েছে, বাতাসে কাবন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা 
মাত্র সাড়ে-তিন ভাগ । এই যৎসাঁমান্য পুঁজি ভাঙিয়ে বেশি দিন 
চলবার কথা নয়। তবুও যে বাতাসে কার্বনের পরিমাণ কমছে না! 
তার কারণ, যোগান যেমন চলছে তেমনি অন্যদিকে আছে সরবরাহ । 
যখনই কোনো জৈব পদার্থ পোড়ে তখনই তৈরি হয় কার্বন ডাই- 
অক্সাইড । আমরা জেনেছি, জেব পদার্থ অনবরত পুড়ে চলেছে 
জীবদেহের কোবে, জীবের মৃত্যার পরে জীবদেহের পচনে এবং 
সত্যিকারের অগ্নিকাণ্ডে তে। বটেই । এমনি ভাবে বাতাসে কাবন' 
ডাই-অকসাইডের একটি অবিরাম সরবরাহও বজায় থাকছে । আর 
এই যোগান ও সরবরাহ মিলে তৈরি হচ্ছে একটি চক্র । বাতাসের 
কাবন একদিকে যোগান যাচ্ছে জীবদেহে, অন্যদিকে জীবদেহ থেকে 
ফিরে আসছে বাতাসে । ব্যাপারটা অনেকট! কৃত্রিম ফোয়ারার 
জলের মতো । কৃত্রিম ফোয়ারায় সাধারণত একটি পাম্প বসানো 
থাকে । যে-জল একবার ফোয়ারা হয়ে বেরিয়ে আসে সেই জলকেই 
. আবার পাম্প করে তুলে দেওয়া হয় ট্যাংকে । সেই একই জল 
আবার বেরিয়ে আসে ফোয়ারা হয়ে । অর্থাৎ ফোয়ারা ও ট্যাংকের 
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সাতাশ-_-১২ 


মধ্যে জলের একটি চক্র তৈরি হয়। তেমনি একই কার্বনকে কখনো 
দেখা যাচ্ছে বাতাসে, কখনো। জীবদেহে । সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় 
বাতাসের কারন জীবদেহে, আবার দহন প্রক্রিয়ায় জীবদেহের কাবন 
বাতাসে । একই কাবনের চলাফেরা । অর্থাৎ, এক্ষেত্রেও তৈরি 
হচ্ছে কাবনের একটি চক্র । 

আর এই কার্বন-চক্রটি থাকার জন্যে অকৃসিজেনকেও বাধ্য হয়ে 
একটি চক্রের মধ্যে পড়তে হয়। কার্বনের সঙ্গে অক্সিজেনের খুবই 
মিতালি । স্থযোগ পেলেই কারন অক্সিজেনের সঙ্গে জোট বাঁধে । 
বাতাসে কাৰন পাওয়া যাঁয় এই অক্সিজেনের সঙ্গে জোট বাধা 
অবস্থাতেই, যার নাম কার্বন ডাই-অকৃসাইড। উদ্ভিদ সালোক- 
সংশ্রেষ প্রক্রিয়ায় বাতাস থেকে যে কাঁবন সংগ্রহ করে তার উৎসও 
এই কার্বন ডাই-অকৃসাইড। আমরা জেনেছি, উদ্ভিদ কাবন বাই- 
অকৃসাইডের কাবনকে নিজের দখলে রাখে আর অক্সিজেনকে ছেড়ে 
দেয় বাতাসে । অর্থাং অক্সিজেন মুক্তি পায়। কিন্তু এই মুক্তি 
সাময়িক । দহন প্রক্রিয়ায় জীবদেহের কাবন আবার এই 
অকৃসিজেনের সঙ্গেই জোট বাঁধে ও কাবন ডাই-অকৃসাইভ হয়ে 
বেরিয়ে আসে বাতাসে । তার মানে, অকৃসিজেনেরও ছুটি পৃথক 
অবস্থা__ কখনো কাবনের সঙ্গে জোটবদ্ধ, কখনো মুক্ত । এই হচ্ছে 
অক্সিজেনের চক্র। 

কিন্তু এই চক্রের মধ্যে কখনো কখনো বড়ো রকমের ফাক পড়ে 
যায়। কিছু পরিমাণ কার্বন ও অকৃসিজেন চলে আসে চক্রের 
বাইরে । তখন আর পরস্পরের সঙ্গে জোট বাঁধবার রাস্ত 
থাকে না। 

যেমন ধরা যাক, মাটির নিচে কয়লা বা তেল তৈরি হবার ব্যাপারটি । 
এই ছুটি জৈব পদার্থের উৎস উদ্ভিদ ও প্রীণী। মাটি বা সমুদ্রের 
নিচে চাপা পড়ে যাওয়াতে তাদের শরীরের কাঁবন কাবন-অবস্থাতেই 
থেকে গিয়েছিল__অক্সিজেনের সঙ্গে জোট বাঁধতে পারেনি । 
ফলে বাতাঁসের কিছু পরিমাণ অক্সিজেনও অক্সিজেন-অবস্থাতে 
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থেকে যায়। কারণ, যে-কাবনের সঙ্গে তাদের জোট বাধবার কথা, 
সেই কার্বন মাটি বা সমুদ্রের নিচে চাঁপা পড়ে যাওয়াতে নাগালের 
বাইরে চলে গিয়েছে। এমনি ভাবে মাটির নিচে যতো বেশি 
পরিমাণে কয়লা ও তেল তৈরি হয়েছে ততো বেশি পরিমাণে 
অক্সিজেন মুক্ত হাতে পেরেছে বাতাসে । কিন্ত অক্সিজেন এমনই 
একটি পদার্থ যা সহজেই অন্য কতকগুলো পদার্থের সঙ্গে জোট 
বাধে। বিশেষ করে লোহার সঙ্গে। আমরা বকে মরচে বলি তা৷ 
আসলে লোহার সঙ্গে অক্সিজেনের জোট বাধার ফল। আর 
পৃথিবীর শিলাখণ্ডে লোহার কোনো অভাব নেই । ফলে বাতাসের 
মুক্ত অকসিজেন কিছু পরিমাণে শিলাখণ্ডের লোহার সঙ্গে মিশে 
গিয়ে মরচে হয়ে জেঁকে বসে। কিন্তু বাকিটা বাতাসেই মুক্ত 
অবস্থাতে থেকে যাঁয়। একটু একটু করে পরিমাণেও বাড়ে । এমনি 
ভাঁবেই বাতাসে মুক্ত অকসিজেনের স্থষ্টি। 


নাইট্রোজেন চক্র 

জীবদেহকে কেন্দ্র করে আরো একটি চক্র তৈরি হয়েছে, যাঁকে বলা 
হর নাইট্রোজেন চক্র । কিভাবে? 

জীবদেহে আছে প্রোটিন আর প্রোটিনে আছে নাইট্রোজেন-_-এ-খবর 
আমর। আগে জেনেছি । এই নাইকট্রোজেন পাওয়া যায় নাইট্রোজেন- 
ঘটিত পদার্থ নাইট্রেট থেকে । আর এই নাইট্রেট আছে মাটির সঙ্গে 
মিশে । উদ্ভিদের শেকড় মাটি থেকে এই নাইট্রেট টেনে নিতে 
পারে । উত্ভিদ-কোষে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অনবরত প্রোটিন 
তৈরি হয়ে চলেছে, তার অন্যতম জরুরি উপাদান নাইট্রোজেন পাওয়া 
যায় এই নাইট্রেট থেকেই । এমনি ভাবে উদ্ভিদের মারফৎ মাঁটি 
থেকে জীবদেহে নাইট্রোদদেনের যোগান চলে আসছে । তবে বিশেষ 
ভাবে মনে রাখ। দরকার, মাটি থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহের ক্ষমতা 
আছে একমাত্র উদ্ভিদেরই । নাইট্রোজেন সংগ্রহের জন্তে প্রাণীর 
কখনে। মাটি খেতে যায় না। খেয়েও কোনো লাভ নেই। প্রাণীরা 
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কেউ খায় উদ্টিদ, কেউ উদ্ভিজভোজী প্রাণী। তাহলে প্রকৃতির 
ভাগ্ডার থেকে জীবদেহে নাইট্রোজেন যোগানের তিনটি ধাপ পাওয়! 
যাচ্ছে। প্রথম ধাপে মাটি থেকে উদ্ভিদ, দ্বিতীয় ধাপে উদ্ভিদ থেকে 
তৃণভোজী, তৃতীয় ধাপে তৃণভোজী থেকে মাংসাশী। 

কিন্তু প্রকৃতির ভাগ্ডারটি কখনোই অফুরন্ত হতে পারে না। তাছাড়৷ 
মাটির সঙ্গে মিশে থাকা নাইট্রেটের পরিমাণও সামান্তই । সহজেই 
মনে হতে পারে, মাটির সঙ্গে মিশে থাকা এই নাইট্রেট অনেক 
আগেই নিঃশেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমর ও উদ্ভিদরা 
যে এখনো বেঁচে আছি, তা থেকেই বোঝা যায় যে তা হয়নি। 
আসলে, মাটি থেকে নাইট্রোজেনের যোগানটা একতরফ। নয়, 
অন্যদিক থেকে একটি সরবরাহের ব্যবস্থাও আছে। খরচ পুষিয়ে 
যাচ্ছে জমায়। নাইট্রেজেনের এই একদিকের খরচ ও অন্যদিকের 
জম। মিলিয়ে তৈরি হয়েছে একটি চক্র । আমরা খরচের দিকটা 
দেখেছি, এবারে জমার দিকে তাকানো যাক । 

জীব যখন বেঁচে থাকে তখন খা্ঠগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাকে অনবরত 
কিছু কিছু পদার্থ বর্জন করেও চলতে হয়। এই বঙ্জ্য পদার্থ গুলো 
মিশে যায় মাটির 'সঙ্গে। তারপরে জীব যখন মরে যায় তখনো তার 
মরা শরীরটা মাটিতেই মেশে । এই ছুয়ের মধ্যেই থাকে নাইকট্রোজেন- 
ঘটিত পদার্থ। এক ধরনের জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এই 
পদার্থগুলো পচতে শুরু করে ও রূপান্তরিত হয় আমোনিয়ায়। 
তারপরে দ্বিতীয় আরেক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এই 
আমোনিয় রূপান্তরিত হয় নাইভ্রাইটে । এখানেই শেষ নয়। 
তারপরেও তৃতীয় আরেক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে নাইন্টাইট 
রূপান্তরিত হয় নাইট্রেটে । যে মুহুর্তে মাটিতে নাইট্রেটকে ফিরে 
পাওয়া গেল, তখনই আবার শুরু হতে পারল উত্ভিদের মারফং 
খরচের পালা । 

তাহলে দেখ। যাচ্ছে, একটি বিশেষ চক্রে পাক খেতে গিয়ে 
নাইট্রোজেন অনেকবারই চেহারা পালটায়। নাইড্রেট থেকে যদি 
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চক্রটিকে শুরু করা যায় তাহলে নাইট্রেট চেহারা পাল্টিয়ে প্রথমে 
হচ্ছে আমিনো আ্যাসিড ও প্রোটিন, তারপরে আযামোনিয়া, 
তারপরে নাইট্ট।ইট, তারপরে আবার নাইট্রেট। 

এই চক্রটিকে যদি একটি ফাঁপা নলের রিঙের সঙ্গে তুলনা করা 
যায় তাহলে মনে হতে পারে, এই নলের মধ্যে দিয়ে একটি প্রবাহ 
যেন সমানে পাক খেয়ে খেয়ে চলেছে । 

কিন্তু বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, এই ফ'পা নলে দু-একটি ছিদ্র থেকে 
গিয়েছে আর ছিদ্র থাকার দরুন নল থেকে কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন 
খোয়া যাচ্ছে। এই ছিদ্রের মূলেও রয়েছে চতুর্থ আরেক ধরনের 
ব্যাকটেরিয়া, যারা আামোনিয়া ও নাইন্টাইট ও নাঈন্রেটে ভাঙন 
ধরিয়ে এই তিনটি পদার্থের ভেতরকার নাইন্রোজেনকে পৃথক করে 
দিতে পারে । আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, নাইট্রোজেন, চক্রের 
প্রবাহে বিশুদ্ধ নাইট্রেজেনের কোনো স্থান নেই । ফলে ব্যাক্‌- 
টেরিয়ার আক্রমণে যে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন গ্যাস তৈরি হচ্ছে, তা 
চক্রের প্রবাহ থেকে বেরিয়ে এসে বাতাসে মিশে যায়। বাতাসের 
এই মুক্ত নাইট্রোজেনকে কিন্তু উদ্ভিদ কোনো কাজে লাগাতে পারে 
না। নাইট্রোজেন মুক্ত হওয়া মানেই জীবের কছে নাইট্রোজেন 
খোয়া যাওয়া । 

এই ব্যাপারটিও যদি একতরফা চলতে থাকে তাহলে কিছুকালের 
মধ্যেই সমস্ত নানট্রোজেন খোয়া যাওয়া আসম্ভব নয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও 
বিজ্ঞানীরা লক্গা করেছেন, যতোই খোয়া যাক, প্রকৃতির রাঁজ্যে 
্তিপুরণের ব্যবস্থাও আছে । 

কোনো কোনো উদ্ভিদের শেকড়কে আশ্রয় করে থাকে পঞ্চম আরেক 
ধরনের ব্যাকটেরিয়া যারা বাতাঁসের মুক্ত নাইট্রোজেনকে নাইট্রেটে 
রূপান্তরিত করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে । তাছাড়া, বক্ত- 
পাতের সময়ে বাতাসে যে বিছ্যাতের প্রবাহ স্য্টি হয় তার ফলেও 
বাতাসের মুক্ত নাইট্রোজেন হয়ে ওঠে নাইট্রেট, তারপরে বৃষ্টির জলের 
সঙ্গে মাটিতে নেমে আসে। 
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ব্যাপারটা প্রায় সেই চৌবাচ্চার অঙ্কের মতো । একটি নল দিয়ে 
চৌবাচ্চার জল বেরিয়ে যাচ্ছে, আরেকটি নল দিয়ে চৌবাচ্চায় জল 
টুকছে__ছুয়ে মিলে চৌবাচ্চার জল যেমন থাকার তেমনি থেকে 
যাচ্ছে । এখানেও নাইট্রোজেন খোয়। যাবার ছিদ্রটা বন্ধ হল না 
বটে কিন্তু নাইট্রোজেনকে আবার নাইট্রেটের চেহারায় মাটিতে 
ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা পাওয়া গেল। 

চৌবাচ্চাঁর অক্কে জল বেরিয়ে যাবার নলের তোঁড় যদি বেশি হয় 





নাইট্রোজেন-চক্র 
তাহলে চৌবাচ্চাট। খালি হতে শুরু করবে । মাটির নাইড্রেটও যদি 
বেশি তোড়ে খরচ হতে থাকে তাহলে ফুরিয়ে যাবার সম্ভীবনা ॥ 
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এমনি ব্যাপার অনেক সময়ে ঘটে চাষের জমিতে । বেশি মাত্রার 
ফলনের জন্যে জমির নাইট্রেটের ভাণ্ডার যতো তাড়াতাড়ি খরচ হয় 
ততো! তাড়াতারি পূরণ হয় না । তখন জমিতে নাইট্রেট সার দেবার 
প্রয়োজন হয়। কারখানায় নাইট্রেট সার তৈরি হয়ে থাকে 
আমোনিয়া থেকে আর আমোনিয়া তৈরি হয়ে থাকে নাইট্রোজেন 
গ্যাসের সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত করে। প্রকৃতির রাজ্যেও সম্ভবত 
এমনি প্রক্রিয়াতেই নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থগুলো তৈরি 
হয়েছিল । 


সীম্বায়োসিস 

তাহলে তিনটি মৌলিক পদার্থ নিয়ে তিনটি চক্র পাওয়া যাচ্ছে। 
কাবন, অকৃসিজেন ও নাইট্রোজেন। জীবের বেঁচে থাকার সঙ্গে এই 
তিনটি চক্রের গভীর সম্পর্ক। এবারে এই তিনটি চক্রকে একসঙ্গে 
চোখের সামনে ভুলে ধরে জীবজগতের পুরো চেহারাটি সম্পর্কে 
খানিকটা ধারণ! কর। ঘেতে পারে । জীবজগতের একদিকে রয়েছে 
সবুজ উদ্ভিদ, অন্যদিকে প্রাণী। উদ্ভিদের মাছে সালোকসংশ্লেষ, 
প্রাণীর আছে শ্বাসকাষধ। সালোকসংশ্লেষের জন্যেই উদ্ভিদের 
শরীরে প্রোটিন ও অন্যান্য জৈব পদার্থ তৈরি হতে পারছে আর 
বাতাসে সরবরাহ হচ্ছে মুক্ত অক্সিজেন । অন্যদিকে প্রাণীর নিশ্বাসে 
পাওয়। যাচ্ছে কাবন ডাই-অকৃসাইড | খুবই সরলভাবে দেখার চেষ্টা 
করলে বলা যেতে পারে, সালোকসংশ্লেষ ও শ্বাসকণাধ যেন ছু 
বিপরীত প্রক্রিয়া | 

পৃথিবীর মাটি ও বাতাস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে প্রোটিন ও 
জৈব পদার্থ তৈরি করার ক্ষমতা আছে একমাত্র উদ্ভিদেরই 
প্রানীদের এই ক্ষমতা নেই। প্রাণীদের প্রোটিন ও জৈব পদার্থ 
পাঁওয়া চাই তৈরী অবস্থায়__আর এজন্যে প্রাণীরা নির্ভর করে শেষ 
পর্যন্ত উদ্ভিদের ওপরে । 

এমনি ভাবে, সবদিক থেকেই দেখা যাঁবে, উদ্ভিদের বেঁচে থাকতে 
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হলে প্রাণী থাক চাই, প্র।ণীর বেঁচে থাকতে হলে উদ্ভিদ থাকা চাই। 
উদ্ভিদ ও প্রাণীর এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকেই বলা হয় 
সীম্বায়োসিস (55100109515 ) বা মিথোজীবিতা! | 
জীবজগতে একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক এবং একের ওপরে অপরের 
ভরশীলতাকে একটি ছবিতেও একে দেখানো যেতে পারে । 
প্লেন 
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সীম্বায়োসিস 

ছবিটি আঁকা হয়েছে,খুব মোট দাগে । ছবিতে লক্ষা করা যাবে, 
মাংসাশী ও তণভোজীর মতো! উদ্ভিদেরও শ্বাসকাধ রয়েছে । প্রাণীর 
মতো উদ্ভিদের অবশ্যই নাক ও ফুসফুস নেই। কিন্ত প্রক্রিয়াটি 
অভিন্ন__-অকৃসিজেন টেনে নেওয়া এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল 
ছেড়ে দেওয়া । তবে মনে রাখা দরকার, উদ্ভিদের শ্বীসকার্ধ চলে 
দিনে-রাতে সব সময়েই আর সালোকসংশ্লেষ চলতে পারে শুধু দিনের 
আলোতেই। 

ছবি থেকে একথাটিও স্পষ্ট হবে যে সম্পর্ক শুধু জীবের সঙ্গে জীবের 
নয়, জড়ের সঙ্গে জীবেরও | উদ্ভিদের বেঁচে থাকতে হলে জল-মাঁটি- 
বাতাস চাই । জল-মাঁটি-বাতাসের জড়জগৎ থেকেই উদ্ভিদ সংগ্রহ 
করে থাকে তার পুষ্টির উপকরণ-_কার্ন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, 
নাইট্রোজেন ইত্যাদি। আমরা বলেছি, জড় ও জীবের 'একটি প্রধান 
পার্থক্য-_জড়ের পুষ্টির প্রয়োজন নেই, জীবের আছে । এই কারণে 
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প্রাণের উৎসে এই অভিযানে আমাদের বিশেষ করে নজর দিতে হবে 
পুষ্টির ব্যাপারটির দিকে, বা, জীববিজ্ঞানের ভাষায় যাকে আমরা 
বলেছি মেটাবলিজম, তার দিকে । আমর। আরো বলেছি, জীবদেহের 
কোষই হচ্ছে সেই আশ্চর্য কাঁরখাঁনা-ঘর যেখানে এই বিচিত্র ক্রিয়া- 
কাণ্ড অহরহ অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে । অতএব জীবনের এই কর্মশালাটির 
পরিচয় আরে! একটু বিশদভাবে নেওয়া দরকার । 


(কোষের অভ্যন্তরে 


কারখানা-ঘর বা কর্মশালা বা আর যাই বলা হোক না কেন, সবই 
কিন্তু কল্পনাতীত রকমের ক্ষুদ্র একটি পরিসরের মধ্যে । এক মিলি- 
মিটারের একশো-ভাগের একভাগ বা এক ইঞ্চির আঁড়াইহাজার- 
ভাঁগের একভাগ _-এই হচ্ছে একটি কোষের ব্যাস। অথচ এই 
অসামান্য রকমের সামান্য পরিসরের মধ্যে যে-সব জটিলতম রাসায়নিক 
ক্রিয়াকাণ্ড ঘটে চলেছে তা আজ পধস্ত কোনো গবেষণাগারে হুবন্ু 
নকল করা যায়নি। হব" শব্দটির ওপরে জোর দিতে চাই । 
গবেষণাগারে সামান্য ধরনের জেব রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটাতে হলেও 
সময় লাগে অনেক বেশি, আয়োজন করতে হয় অনেক বিরাট। 
সেজন্যে অবশ্যই চাই বিভিন্ন মাত্রায় তাপ ও বিদ্যুৎ প্রয়োগের ব্যবস্থা, 
অনেক রকমের পাত্র আর অনেকখানি পরিসর । শেষ পর্ধস্ত কোঁধের 
ক্রিয়া প্রক্রিয়ার একটা নকল অবশ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু কোষের 
অভ্যন্তরে সেই একই ক্রিয়া প্রক্রিয়া যতো অল্প সময়ের মধ্যে ও যতো 
নিখুঁতভাবে ঘটে চলেছে-_তেমন ভাবে কিছুতেই নয়। তাঁও এখনো! 
পর্যন্ত কোষের অভ্যন্তরের সমস্ত ক্রিয়াকাগ্কে নকল করা সন্তব হয়নি । 
চেষ্টা অবশ্যই চলেছে । তবে বিজ্ঞানীদের পক্ষে বলার কথা এই যে 
কোষের অভ্যন্তরের ব্র্রিয়া প্রক্রিয়া সম্পর্কে রাসায়নিক গবেষণা মাত্র 
ত্রিশ-চল্লিশ বছরের। তার আগে পর্স্ত জেব রসায়নবিদ্ভা এতখানি 
উন্নত হয়নি যে কোঁষের অভ্যন্তরের ক্রিয়া প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোনে 
রকম ধারণ করা যেতে পারত । অন্যদিকে, এত অল্প সময়ের মধ্যেই 


১৯৩ 


বিজ্ঞানীরা কোষের অভ্যন্তরের ক্রিয়া প্রক্রিয়াকে যতোটুকু নকল করতে 
পেরেছেন, তা অসামান্য কৃতিত্ব বলে স্বীকৃত হয়েছে । সম্ভবত এমন 
দিন খুব বেশি দূরে নয় যখন কোষের অত্যন্তরের সমস্ত ক্রিয়া 
প্রক্রিয়াকে কত্রিমভ।বে ঘটানো যাবে । তখন আর মানুষের খানের 
কোনো অভাব থাকবে না। কারণ, যে প্রক্রিয়ার প্রকৃতির ভাগ্ার 
থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে উদ্ভিদের একটি কোষ প্রোটিন ও অন্যান্য 
জৈব পদার্থ তৈরি করে চলে, তারই একটি নকল মানুষের আয়ত্তে 
এসে যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে পরে আবার আমরা আলেচনা তুলব। 
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কোষ--(বা দিকে ) প্রাণীর, (ডান দিকে ) উদ্ভিদ্বের। ছুটি কোষেই দেখ! 
যাচ্ছে সাইটোপ্রাজম্এর মধ্যে ঘনতর পদার্থের গোলাকৃতি নিউক্লিয়স। 
প্রাণী-কোষে ] ও 2 চিহ্নিত যে-ছুটি অংশ দ্রেখানো হয়েছে তাদের নাম যথাক্রমে 
গোল্জি পদার্থ ও সেন্টিওসোম। প্রথমটি সম্ভবত গ্ল্যাণ্ডের সক্রি়তাকে সাহায্য 
করে। দ্বিতীয়টি সক্রিয় হয়ে ওঠে কোষ-বিভাজনের সময়ে । কোষের অন্যান্য 
অংশ: (3) নিউক্রিম্াসের ঘম্মত্রেন, (৫4) ক্রোমোসোম, (5) নিউক্লিওলাস 
(6) মাইটোকনড্রিয়া, () প্রাস্টিড, (8) ভ্যাকুওল, (9) কোষ-পর্দা (10) 
কোষ-প্রাচীর | 
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তার আগে কোষের বিভিন্ন অংশের আরো কয়েকটি নাম জেনে রাখ! 
দরকার। কোষের মধ্যে থকথকে জেলির মতো! যে পদার্থটি আছে 
তাঁর নাম প্রোটোপ্লাজম । বাইরের দিকে আবরণ হিসেবে আছে 
কোধ-পর্দী (০611 06101079176), যা জীবন্ত প্রোটোপ্লাজমেরই অংশ । 
উদ্ভিদের কোষে এই পর্দার বাইরে আছে কোষ-প্রাচীর। এই 
প্রাচীরটি কিন্ত মুত পদার্থে তৈরি । প্রোটে প্রাজমের মধ্যে যে ঘনতর 
অংশটি রয়েছে তাকে বলা হয় নিউক্লিয়স। বাকি অংশকে বলা হয় 
সাইটোপ্ননাজম (০৮0918510)। ছবি দেখলে বোঝা যাবে সাইটো- 
প্লাজমের সমুদ্রে নিউক্লিয়স যেন দ্বীপ । তবে দ্বীপটি যেমনই হোক, 
সমুদ্রটি কিন্ত কোনো সময়েই স্থির নয়। সমুদ্রের প্রতিটি অংশে 
প্রতি মুহুর্তে পরিবর্তনের ঝড় বয়ে চলেছে । আর ঝড়ের তাঁগুবে 
তৈরি হচ্ছে অবিরাম একটি চলন । 

সাইটো প্লাজমের এট সমুদ্রে নানা বিচিত্র পদার্থকে দেখা যেতে 
পারে । যেমন, সরু সরু স্থতোর মতো কতকগুলো পদার্থ যাদের বলা 
হয় মাঈটোকন্ডরিয়া (07160901)0730119), ক্ষুদে ক্ষুদে গোলকের মতে। 
কতকগুলো পদার্থ যাদের বল। হয় প্লাস্টিভ (18500), তাছাড়াও 
আরো অনেক কিছু! আবার এই প্রাস্টিডেরও প্রকা-ভদ আছে। 
অবর্ণ ও বর্ণ, অর্থাৎ যাদের রঙ নেই ও যাঁদের রঙ আছে। রডহীন 
প্লাস্টিডকে বল! হয় লিউকোপ্লাস্ট (1০3০0721850) আর রঙযুক্তদের 
মধ্যে সবুজকে বলা হয় ক্লৌরোপ্রাস্ট (০1710101850) ও সবুজ বাদে 
অন্যদের ক্রোমোপ্রাস্ট (01510907001856)1 নাম ও রঙ শুনেই 
আচ করা যাচ্ছে, ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যেই আছে ক্লোরোফিল। 

এই নামগুলোকে একটি ছকের মধ্যে তুলে ধরলে এই রকমটি 
দেখাবে : 
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কোষ 


] 
কোষ-প্রাচীর প্রোটৌপ্লাজম 
টিটিরাির্ারারকারারা রর রেরারারররার রো 
| | | 

নিউক্রিয়স প্লাসটিড সাইটো প্লাজম 
নিযারিরেরা রর রার্রা রারাররারার 
| | | 
লিউকোপ্লাস্ট ক্লোরোপ্লাস্ট ক্রোমোপ্রাস্ট 


ছবিতে দেখা যাবে, কোষের অভ্যন্তরের সাদা একটি অংশের নাম 
দেওয়া হয়েছে ভ্যাকুওল (৮৪০৪০]৪) ; এটি আসলে স্বচ্ছ তরল 
পদার্থের বুদ্বুদ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কোষ যখন বড়ো হয়ে ওঠে 
তখন আর তাঁর মধ্যে নতুন করে সাইটোপ্র।জম তৈরি হয় নী--ফলে 
ভ্যাকুওলই স্থান জুড়ে বসে । তাই বলে ভ্যাকুণল কিন্ত ভ্যাকুয়াম 
নয়__তার মধ্যে আছে বাতাস ও নান। ধরনের জৈব ও অজৈব 
পদার্থ । 

কোষ সম্পর্কে আলোচন। অল্প দু-এক কথায় শেষ হবার নয়। জীব- 
দেহের কোষ আকারে আণুবীক্ষণিক হওয়া সত্বেও গড়নে ও কাধ- 
কলাপে খুবই জটিল। ইংরেজিতে এই একটি বিষয়েই প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড বই লেখা হয়েছে । কিন্তু এই বইয়ের বিস্তৃত আলোচনার 
স্বযোগ নেই। আমরা চলেছি প্রাণের উৎস আবিষ্ধীর করতে । 
এই লক্ষ্য সামনে রাখতে হয়েছে বলে আগেও অনেক বিবয়কে 
আমরা মাঝপথে ছেড়ে দিয়েছি । তেমনি কোষ সম্পর্কেও অনেক 
কথা না-বলা থেকে যাবে । আবার অনেক জটিল বিষয়কে কেটে- 
ছে'টে উপস্থিত করতে হবে সরলভাবে। তাই বলে বিষয়টির গুরুত্ব 
কমছে নাঁ। পদার্থ সম্পর্কে ধারণা করতে হলে যেমন পরমাণুকে 
জানতে হয়, তেমনি জীবন সম্পর্কে ধারণা করতে হলে জানতে হবে 
কোষকে। আমরা বলেছি, কোষ হচ্ছে অতি বৃহৎ ও অতি জটিল 
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একটি রাসায়নিক কারখানা । কাঁজেই রসায়ন সম্পর্কেও আমাদের 
আলোচন! তুলতে হবে । কিন্তু তার আগে, একটি কোষ কি-করে 
দুটি হচ্ছে সেই প্রক্রিয়। সম্পর্কে কয়েকটি কথ। বলে নেওয়। দরকার । 


একটি থেকে দুটি 
এক থেকে ছুই, ছুই থেকে চাঁর, চার থেকে আট--এমনি ভাবে, 
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কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়ে চলে। প্রক্রিয়াটি খুবই কৌতুহলোদ্দীপক। 
প্রাণের মৃত্যুহীন বিজয়-অভিষান প্রধানত এই প্রক্রিয়াটিকে আশ্রয় 
করেই । 

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তাঁকিয়ে দেখলে আগাগোড়া প্রক্রিয়াটিকে 
লক্ষ্য কর যেতে পারে । কোষের ভেতরকার নিউর্লিয়স হয় এই 
আশ্চর্য নাটকের মঞ্চ । প্রথমে দেখা যাবে, নিউক্লিয়সের উপাদান 
স্পষ্ট কতকগুলো স্ৃতোর আকার নিতে চাইছে । এই সুতোগুলোকে 
বল। হয় ক্রোমোসোম (010000910095091206) | এই ক্রোমোসোমগুলো 
ক্রমেই হয়ে ওঠে বেঁটে ও মোটা আর কোষের মাঝ-বরাবর বিন্যস্ত 
হয়। তারপরেই ঘটে সেই আশ্চধ ব্যাপারটি। প্রত্যেকটি ক্রোমোসোম 
ছু-ভাগ হয়ে যায়। এক থাঁকলে ছু, ছুই থাকলে চার, তিন থাকলে 
ছয়__এমনি ভাঁবে ক্রোমোসোমের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে চলে । এইসঙ্গে 
যে ছবিটি দেওয়া! হয়েছে তাতে দেখা যাবে, ও৩নং পায়ে ক্রোমোসোম 
ছিল পচটি--৪নং পর্যায়ে পাওয়া যাচ্ছে তার দ্বিগুণ সংখ্যক, অর্থাৎ 
দশটি। ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা যাবে, নিউক্রিয়স-মঞ্চের বাইরে 
সাইটোপ্লাজমের অংশেও একটা টানাপোড়েন শুরু হয়ে গিয়েছে 
আর সব মিলিয়ে কতকগুলো সুতোর মতো আকার গড়ে উঠছে। 
তারপরে এই স্তোগুলে দুই ঝাঁক ক্রোমোৌসোমকে ছু-দিকে টানতে 
শুর করে । ফলে ক্রোমোসোমগুলো সত্যি সত্যিই ছুটি ঝাকে ভাগ 
হয়ে যায়। এই অবস্থায় কোষের মাঝ-বরাবর তৈরি হয় একটি 
পর্দা। ছবির ৬নং পর্যায়ে এই পর্দাটি তৈরি হতে দেখা যাচ্ছে । 
তারপরে আর একটি কোষ ছুটি হয়ে যেতে বিশেষ কোনো বাধা 
থাকে না। 

একটি কোষের ছুটি হওয়ার এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় মাইটোসিস 
(100109515 )। 

তবে এমন কতকগুলো। বিশেষ কোষও আছে যাঁদের পক্ষে সরাসরি 
মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় দ্বিগুণ হওয়া সম্ভব নয়। এই কোষে এমনিতে 
ক্রোমোসোম থাকে অর্ধেক সংখ্যক বাকি অর্ধেক পাওয়া যায় অন্য 
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'একটি কোষে । একটি কোঁষ থাকে স্ত্রী-জীবের শরীরে, অন্যটি 
পুরুষ-জীবের শরীরে । কোঁষছুটি যদি মিলিত হবার সুযোগ পায় 
তাহলে ছুয়ে মিলে তৈরি হয় পুর্ণাঙ্গ একটি কোষ । তখন এই পুর্ণাঙ্গ 
কোবটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় দ্বিগুণ হয়ে চলে । এই বিশেষ ধরনের 
(কোধষ-বিভাজনকে বলা হয় মাইওদিস (107619515 )। এক্ষেত্রেও 
মনে রাখ। দরকার যে যতোট। সরলভাবে বল।র চেষ্টা হল মাই ৪সিস 
অবশ্যই তা নয়। প্রক্রিয়াটি খুবই জটিল! জীবের বংশরক্ষার সঙ্গে 
প্রক্রিয়াটি সম্পফিত। প্রজননবিষ্ভা নামে জীবধিজ্ঞানের পৃথক একটি 
শাখাই গড়ে উঠেছে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করবার জন্যে । 


জিন 

নানা রঙের পুতি দিয়ে বদি একটি নালা গাথা যায়, তাহলে 
পু'তিগুলো কি-ভাবে সাজানো হল তারই "ওপরে নির্ভর করবে 
মালার চেহারা । পু তিগুলোকে নানাভাবে সাজিয়ে নানারকম 
চেহারার মাল! পাওয়া যেতে পারে । কোধ-নিউক্লিয়সের ক্রোমো- 
সোমকেও তুলনা করা হয়েছে পুতি দিয়ে গাথা মালার সঙ্গে । নানা 
রকমের পুতি দিয়ে গাথা নানা রকমের মালা । ক্রোমৌসোমের 
এই পুঁতিগুলো হচ্ছে অতি স্ক্ষ স্ুম্ম কতগুলো কণিকা দের নাম 
দেওয়া হয়েছে জিন ( 361) )। ছু-অক্ষরের ছোট্ট নামের এই 
কণিকাগুলোকেই বলা যেতে পারে কোষের মর্মবাণী। কোষের 
ক্রিয়াকাণ্ড কেমন হবে তা যেন জিনের অক্ষরে লেখা হয়ে আছে। 
অনেকট। নির্মাণকার্ষের রুপ্রিন্টের মতো । নির্মাণকাধের সম্পূর্ণ 
চেহারাটি কেমন হবে তা যেমন রুপ্রিন্টে নির্দিষ্ট করা থাকে, 
তেমনি জীবের আকৃতি-প্রকৃতি কেমন হবে তা নিিষ্ঠ করা থাকে 
ক্রোমোসোমের মধ্যে মালার মতো সাঁজানে। জিনের সংখ্যায় ও 
গঠনে । শুধু তার একার নয়, তার বংশধরদেরও। একই বাপ- 
মায়ের সন্তানসম্ততি যে একই রকমের হয়ে থাকে তার মূলে আছে 
এই জিন। এই কারণে জিনকে বল! হয়ে থাকে জীবের বংশগতির 
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উপকরণ। প্রত্যেকটি জীব আগের বংশ থেকে এই উপকরণটি লাভ 
করে এবং পরের বংশকে এই উপকরণটি দিয়ে যায়। সাধারণত এই 
উপকরণটির মধ্যে কোনো অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায় না। ফলে বংশ 
থেকে বংশে সাদৃশ্য বজায় থাকে । 

তবে জীববিজ্ঞানীর! লক্ষ্য করেছেন, নানা কারণে মাঝে মাঝে জিনের 
মধ্যে বিকৃতি এসে যায়। সেই বিকৃত জিনের কোষ শরীরে ধারণ 
করে যে জীবটি বড়ো হয়ে ওঠে, সে আর বংশের ধাঁর।টিকে পুরোপুরি 
বজায় রাখতে পারে না। তখন তার চেহারার মধ্যে অন্য বৈশিষ্ট্য 
এসে পড়ে । এই ব্যাপারটিকে জীববিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়ে 
থাকে পরিব্যক্তি বা মিউটেশন । ডারউইন যাঁকে বলেছেন বিবিধায়ন 
তা এই পরিব্যক্তিরই ফল। তবে বিবিধায়ন সম্পর্কে ডারউইনের 
ব্যাখ্যা আজ আর পুরোপুরি গ্রাহ্থ নয়। বিষয়টি নিয়ে একটু পরেই 
আমাদের আলোচনা তুলতে হবে। 

মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় একটি কোষের ছুটি হয়ে যাবার কথা আগে 
বলেছি । এই প্রক্রিয়া চলার সময়ে ক্রোমোসোমের সংখ্যা দ্বিগুণ 
হয়ে যায়। আসলে দ্বিগুণ হয় জিনের সংখ্যা । ফলে একটি 
ক্রোমোসোম হয়ে ওঠে হুবহু একই রকমের ছুটি। পরে এই ছুটি 
ক্রোমোসোম পৃথক হয়ে গিয়ে স্থষ্টি করে ছুটি পৃথক কোষ । লক্ষ্য 
করবার বিষয় এই যে আগের কোষ্টিতে জিনের সংখ্যা ও গঠন 
যেমনটি ছিল, হুবহু সেই রকমটিই পাওয়া যাচ্ছে পরের কোষছুটিতে । 
ফলে কোষছুটির ক্রিয়াকাণ্ডও হুবহু একই রকমের থেকে যাচ্ছে। 


এনজাইম 

আমর! জেনেছি, জীবদেহের কোষে জটিল রাসায়নিক ক্রিয়াকাণ্ড 
ঘটে চলে। আর তা এত অল্প সময়ের মধ্যে ও এমন নিখু তভাবে 
যে বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে তার হুবহু নকল তৈরি করা আজ পর্যন্ত 
সম্ভব হয়নি | স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, গবেষণাগারে যে-সমস্ত রাসায়নিক 
ক্রিয়া এতখানি আয়োজন ও সময় সাঁপেক্ষ তা একটি আণুবীক্ষনিক 
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কোষের মধ্যে এত সহজে সম্পন্ন হয় কি করে? একটি দৃষ্টাস্ত দিলে 
প্রশ্নটি বুঝতে সুবিধে হবে । 

ঈস্ট নিতান্তই একটি এককোষী জীব, জেলির মতো দেখতে অতি 
ক্ষুদ্র একটি থলি বিশেষ। এই জীবটি শর্করাকে গাঁজিয়ে তুলতে 
পারে। থলিটি চটচটে তরল পদার্থে ভন্তি, যেখানে অত্যন্ত জটিল 
সমস্ত রাসায়নিক ক্রিয়াকাণ্ড ঘটে থাকে । যার ফলে শর্কর। 
থেকে তৈরি হয় আল্কোহল। এককোধষী জীব ঈস্ট অতি সহজেই 
এই জটিল ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে। অথচ বিজ্ঞানীকে যদি তার 
গবেষণাগারে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শর্কর! থেকে আল্কোহল পেতে 
হয় তাহলে তাকে যে পরিমাণ আয়োজন করতে হবে তা প্রায় একটি 
অসম্ভবকে সম্ভব করার সামিল। অনেক সময় নিয়ে, নির্দিষ্ট অনুব্রমে 
অনেকগুলো জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটিয়ে তবেই শর্করা থেকে 
আল্কোহল পাঁওয়া সম্ভব । এখানেই প্রশ্ন ওঠে, ঈস্টের মতো অতি 
নগণ্য একটি জীব এমন আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী হয় কি করে? 
একসময়ে ভাবা হত, এই সমস্ত জটিল রাসায়নিক ক্রিয়াকাণ্ড জীবস্ত 
কোষের সাহাষ্য ছাড়া ঘটানো সম্ভব নয়। অর্থাৎ ক্রিষাকাণ্ডগুলো 
পুরোপুরি ভাবেই জৈবিক। কিন্তু তারপরে একজন জার্মান রসায়ন- 
বিদ প্রমাণ করলেন, জীবন্ত কোষের রসটুকুকে যদি নিংড়ে বার করে 
নেওয়! যায় তাহলে সেই রসের সাহায্যও শর্করাকে গজিয়ে তুলে 
আল্কোহল পাওয়া যেতে পারে। তার মানে, জীবন্ত কোষের 
দরকার হল না, কোষের অভ্যন্তরের রসের সাহাঁধ্যেই একই ধরনের 
রাসায়নিক ক্রিয়ীকাণ্ড ঘটানো গেল । তার মানে, এই রসের মধ্যেই 
এমন কোনো পদার্থ রয়েছে যা সেই আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী । 
এই পদার্থ টির নাম দেওয়া হল এনজাইম (20251065 )। 

অজৈব রসায়নে অনেক আগে থেকেই এক ধরনের পদার্থকে বলা 
হয় ক্যাঁটালিস্ট বা অনুঘটক | এই ক্যাটালিস্টের সাহায্যে রাসায়নিক 
প্রক্রিয়াকে অনেক সহজে ও অনেক কম সময়ের মধ্যে ঘটানো 
চলে। কিন্তু সম্পূর্ণ রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি ঘটে যাবার পরে ক্যাটালিস্ট 
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কিন্ত একই রকম চেহারায় থেকে যায়। এন্জাইমের ভূমিকাও 
ক্যাটালিস্টের মতো । এন্জাইমকে বল! চলে জৈব-ক্যাটালিস্ট। 
কোষের অভ্যন্তরে এতসব জটিল রাসায়নিক ক্রিয়াকাণ্ড যে এত 
সহজে সম্পন্ন হতে পারে তার মূলে আছে এই এন্জাইম । 

জীবদেহে এনজাইম পাওয়া যায় নানা রকমের । যেমন, খাগ্যকে 
পরিপাক করবার জন্তে প্রাণীর খাগ্ভনালীর নান৷ জায়গায় রয়েছে 
নানা ধরনের এন্জাইম। পাকস্থলীতে পেপ্সিন। এই এনজাইমটি 
প্রোটিনকে বিশ্রিষ্ট করতে শুরু করে। অন্ত্রদেশের অগ্ন্যাশয় বা 
প্যান্ক্রিয়াসেও এনজাইম নিঃস্থত হয়ে থাকে । সেখানে আরো 
অনেকগুলো রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অনুসন্ধান চালিয়ে 
গেলে দেখা যাবে প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রতিটি রাসায়নিক ক্রয়! 
সম্পন্ন করবার জন্যে অজস্র এনজাইমের সক্ক্রিয়তা। যেখানেই 
জীবনের লক্ষণ, সেখানেই এনজাইমের ভূমিকা। জীবনকে 
এনজাইম-চালিত বললেও ভুল বলা হয় না। 

আমরা বলেছি, জীবদেহের কোষ একটি জটিল রাসায়নিক কারখানা । 
এনজাইমকে বলা চলে এই কারখানানার শ্রমিক, আর জিন্কে 
ফোরম্যান। রাসায়নিক ক্রিয়াকাগুগুলো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে 
আধুনিক কারখানার আাসেম্ত্রি লাইনে উৎপাদন হওয়ার মতো । 
তেমনি নিখুত সামগ্তস্ত, তেমনি নির্দিষ্ট সময়ের মধো নির্দিষ্ট কাজ। 
আ'র সব মিলিয়ে অতি জটিল একটি প্রক্রিয়ার অতি সুশৃঙ্খল 
রূপায়ণ। প্রাণের উৎসে অভিযানে আমাদের বিশেষ করে আবিষ্কার 
করতে হবে এই সুশৃঙ্খল রূপায়ণের রহস্যটিকেই । জানবার বিষয় 
এই নয় যে প্রাণের উপাদানগুলো পাওয়া গেল কোথ্েকে ? জানবার 
বিষয় বিশেষ করে এই ষে প্রাণের এই উপাদানগুলোর মধ্যে এমন 
একটি আশ্চয সংগঠন কি করে সম্ভব হল? 


সরলতম কোষ 
কোনো! কোনে! ক্ষেত্রে কোষ হয়ে থাঁকে খুবই সরল । ব্যাকৃটেরিয়ার 
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নাম আমর! শুনেছি । ব্যাকটেরিয়ার কোষে নিউক্লিয়স বলে আলাদ। 
কিছু নেই, যদিও নিউক্রিয়সের উপাদাঁনকে পাওয়া যায় সাইটো- 
প্লাজমের মধ্যে ছড়ানো ছিটনেো। অবস্থায় । এই কারণে ব্যাকটেরিয়ার 
কোষ বিভক্ত হবার সময়ে জটিল মাইটোসিস প্রক্রিয়ার প্রয়োজন 
হয় না। সাধারণ নিয়মেই আধাঁজাঁধি ভেঙে গিয়ে একটি থেকে ছুটি 
হয়। যেহেতু এই কোষে নিউক্লিয়সের উপাদানগুলে। ছড়ানো 
ছিটনো। থাকে, সেই কারণে কোষটি ভেঙে ছুটি হবার সময়ে নিউ- 
ক্রিয়সের উপাদানও ছু-ভাগ হয়ে যায়। 
শ্যাওলার বেলাতেও দেখা যায়, কোনো কোনো কোষে নিউক্রিয়স 
তেমন স্পষ্ট নয়, ব্যাকটেরিয়ার মতোই নিউক্লিয়সের উপাদান ছড়ানে। 
ছিটনোৌ; আবার কোনো কোনো কোষে নিউক্রিয়সের উপাদান 
একটি জায়গায় জড়ো হয়েছে বটে কিন্তু তাকে ঘিরে কোনো পর্দা 
তৈরি হয়নি । 
এ থেকে মনে হতে পারে, পৃথিবীতে প্রাণের অভিযান শুরু হয়েছিল 
একটি ব্যাক্টেরিয়াপ্ কোষকে আশ্রয় করে। এই সরলতম কোষটি 
পরে ক্রমেই জটিল হয়েছে। খুব সম্ভবত শ্যাওলার কোষ এই 
জটিলতার দিকে বিবর্তনের প্রথম ধাপ। 
জড় থেকে জীব 
কোনো কোনো রোগ একধরনের জীবাণুর দ্বারা সংক্রমিত হয়ে 
থাকে । রোগের কারণন্বরূপ এই জীবাণুগুলোকে বল৷ হয় ভাইরাস 
(৮1185 )। রাসায়নিক দিক থেকে ভাইরাসের চালচলন অনেকটা 
জিন ও ক্রোমোসোমের মতো । এই ভাইরাস যদি কোষকে আশ্রয় 
করতে পারে তাহলে জিন ও ক্রোমোসোমের মতোই তাদের 
খ্যাবৃদ্ধি হয়ে চলে । এই বিচারে ভাইরাঁস অবশ্যই জীব। কিন্ত 
কোষের বাইরে ভাইরাসের চালচলন একেবারেই জড়ের মতো । 
তখন আর তাদের সংখ্যাবৃদ্ধিও নেই বা অন্ত কোনো ধরনের 
সক্রিয়তাও নেই । অনেকে বলে থাকেন, ভাইরাস হচ্ছে জড় থেকে 
জীবে উত্তরণের প্রথম লক্ষণীয় নিদর্শন । 
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মে 





হস্পগার্তি 

মাটির হৃদয়খানি ব্যেপে 

প্রাণের কাপন ওঠে কেঁপে 
ডারউইন লক্ষ্য করেছিলেন, প্রত্যেকটি জীবেরই নিজস্ব কতকগুলো 
বৈশিষ্ট্য থাকে আর এই বৈশিষ্ট্যগুলো জীবটির সন্তানের মধ্যেও 
প্রকাশ পাঁয়। ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডারউইন তৎকালীন 
প্রচলিত মতকেই মেনে নিয়েছিলেন। সে-সময়ে ধারণা ছিল, বাপ 
ও মায়ের মিলিত বেশিষ্ট্য নিয়েই সন্তানের জন্ম । অর্থাৎ, সন্তানের 
মধ্যে বাপ ও মায়ের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটে। কিন্তু এই মতবাদে 
অনেকগুলো ব্যাপারের কোনো ব্যাখ্যা নেই । যেমন, একই মায়ের 
পেটের ভাইদের মধ্যে কেন তাহলে পার্থক্য থাকবে? বাপ ও 
মায়ের বৈশিষ্ট্য তো সবকটি ভাইয়ের মধ্যেই সমানভাবে ফুটে ওঠা! 
উচিত! অন্য একটি সমস্তাও আছে। ধরে নেওয়া গেল, সন্তানের 
মধ্যে বাপ ও মায়ের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটছে। কিন্তু এ-ব্যাপারটা। 
যদ্রি বংশানুক্রমে চলতে থাকে তাহলে শেষ পর্বস্ত এমন একটা 
অবস্থায় নিশ্চয়ই পৌছতে হবে যখন সমন্বয়-সাঁধন পুরোপুরি ঘটে 
গেছে। সেক্ষেত্রে আর কোনে নতুন বৈশিষ্ট্যের সম্তাবন। থাকে না। 
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অর্থাৎ বংশগতিতে বিবিধায়ন লোপ পায়। সে-মবস্থায় প্রাকৃতিক 
নির্বাচনের প্রক্রিয়াটিও লোপ পেতে বাধ্য --কারণ বিবিধায়নই যদ্দি 
না থাকে তো! বাছাই হবে কিসের মধ্যে! 

ফরাসী বিজ্ঞানী লামার্ক-এর ধারণ! ছিল, ইচ্ছা অভ্যাস বাবহার বা 
অব্যবহারের ফলে জীবদেহ বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে এবং 
পরে এই অজিত বেশিষ্ট্য বংশানুক্রমিক হয়ে ওঠে। কিন্তু বাস্তব 
নিদর্শন এই ধারণার বিরোধী । জিরাঁফের ঘাড় লম্বা হয়েছে এই 
কারণে নয় যে কোনে একটি জিরাফ চেয়েছিল যে তার ঘাড় যেন 
লম্বা! হয়। 

এ-আবস্থায় জীবের বিবিধায়নের ব্যাপারটিকে ডারউইন ভালোভাবে 
ব্যাখ্য। করতে পারেননি । এই ব্যাখ্যা শর গবেষণা থেকে প্রথম 
পাওয়া গিয়েছিল তিনি হচ্ছেন মেণ্ডেল। মেণ্ডেলের গবেষণার 
ফলাফল ১৮৬৫ সালেই প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু ১৯০০ সাল পর্যস্ত 
তিনি প্রায় অনাবিষ্কৃত ছিলেন। অন্তত ডারউইন এখবর রাখতেন 
না বলেই মনে হয়। 

মেগ্ডেলের গবেষণার মূল কথা : বংশগতি নির্ভর করে কয়েকটি 
পারমাণবিক বিন্দুর ওপরে । এই বিন্দুগুলোর নাম, আমবা জেনেছি, 
জিন্‌। বিষয়টি নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি__এখানে শুধু 
একটি উপমার সাহায্যে বিষয়টিকে আরেকটু স্পষ্ট করতে চাই । 
কোষকে যদি পদার্থের অণুর সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে জিন্‌ 
হচ্ছে পরমাণু, যাঁদের সমন্বয়ে তণুটি গঠিত। পরমাণুর সমন্বয়ের 
ওপরে যেমন পদার্থের প্রকৃতি নির্ভর করে তেমনি জিনের সমন্বয়ের 
ওপরে নির্ভর করে বংশগতি । উপমাটি অন্য একদিক থেকেও ঠিক। 
আধুনিক পরমাণু-তত্ব যেমন ডাল্টনকে ছাড়িয়ে বহুদূর অগ্রসর হয়ে 
গেছে, তেমনি অগ্রসর হয়েছে আধুনিক প্রজননবিদ্া মেগ্ডেলীয় 
গবেষণাকে ছাড়িয়ে। আমাদের আলোচনার পক্ষে মেগ্ডেলীয়, 
গবেষণার বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু জানতে 
চেষ্টা করব, প্রজননবিদ্ভার গবেষণা ও আবিষ্কারের ভিত্তিতে 
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ডারউইনের প্রাকৃতিক নিরাচনের স্ূত্রটিকে কোথায় কোথায় সংশোধন 
করা দরকার। তার আগে খুব সংক্ষেপে মেগ্ডেলের জীবন ও গবেষণ। 
সম্পর্কে কিছু খবর জানা যেতে পারে । 


জোহান গ্রেগর মেগ্ডেল 

১৮২২ সালের জুলাই মাসে একটি কৃষক পরিবারে জোহান 
মেণ্ডেলের জন্ম। জন্মস্থান মোরাভিয়া, সে-সময়ে অস্রিয়ার অংশ, 
এখন চেকোক্পোভাকিয়ার | 

কৃষি ও বাগানের কাজে বাবাকে সাহাষ্য করতে গিয়ে ছেলেবেলা 
থেকেই তিনি প্রকৃতিপ্রেমিক হয়ে উঠেছিলেন। লেখাপড়া প্রথমত 
গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে, তারপরে শহরের মাধ্যমিক স্কুলে । সতেরো 
বছর বয়সে স্কুলের লেখাপড়া শেষ হবার পরে চার বছর একটি 
ইনস্টিটিউটে । ছাত্রজীবনের শেষের কয়েক বছর কটেছিল চরম 
আঘথিক অনটনে। উপোস দিতে দিতে শরীর গিয়েছিল ভেডে। 
একুশ বছর বয়সে তার এক শিক্ষকের পরামর্শে তিনি পার্রী-সম্প্রদায়ে 
যোগ দিলেন। তারপরে তার জীবন কেটেছিল স্থানীয় মাধ্যমিক 
স্কুলে বদলী শিক্ষক হিসেবে ক্লাশ নিয়ে আর মগের বাগানে নিজন্ব 
ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে। বদলী শিক্ষক এই কারণে যে 
মাধ্যমিক স্কুলের কর্তৃপক্ষ পৃথিবীর এই অন্যতম শ্রেষ্ট বিজ্ঞানীকে 
শিক্ষকতার স্থায়ী পদের যোগ্যতাসম্পন্ন মনে করেননি । শেষ 
জীবনে তিনি মঠের প্রধানও হয়েছিলেন । ১৮৮৪ সালে তার মৃত্যু 
পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর সম্মান তিনি পেয়েছিলেন মৃত্যুরও 
ষোল বছর পরে--১৯০০ সালে । 

যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্তে তার এই সম্মান তা তার কালের পক্ষে 
একটু অসাঁধারণই বলতে হবে। তিনি আবিষ্ষার করেছিলেন 
বংশগতির শ্বত্র-_পারিবারিক বৈশিষ্ট্য কি-ভাবে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত 
হয়ে থাকে তার নিয়ম । এজন্যে তাকে আট বছর ধরে নিখু'ত একটি 
পরিকল্পন! নিয়ে ধৈর্ষের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছিল। আট বছর 
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ধরে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার পরেই তিনি একটি বৈজ্ঞানিক তত্তে 
পৌছতে পেরেছিলেন । 
এই তত্বটি, আগেই বলেছি, বংশগতি সম্পর্কে। বিষয়টি নিয়ে যে 
গবেষণা করার কিছু আছে তা সাধারণ বুদ্ধিতে ধারণা করা সম্ভব 
ছিল না। কটা-চোখ বাপের ছেলের চোখও যদি কটা হয় তাহলে 
ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক ধরে নিয়ে সবাই মন্তব্য করে থাকে, "ছেলে 
হয়েছে ঠিক বাপের মতো । মেগ্ডেলই প্রথম প্রশ্ন তুললেন, কেন 
এমনটি হবে? পারিবারিক স্ত্রগুলেো কোন্‌ নিয়মের স্যত্রে বংশ 
থেকে বংশে সঞ্চারিত হয়ে থাকে ? 
একই বাপ-মাঁয়ের ছেলেমেয়েরা মোটামুটি একই রকমের দেখতে হয়ে 
থাকে । কিন্তু ভবন একই রকমের নয়। মিলের মধ্যেও পাওয়া 
যায় অমিল। একই রকমের আদল হওয়া সন্বেও ফুটে ওঠে পৃথক 
পৃথক লক্ষণ । 
বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে মেণ্ডেল প্রথমেই পুথক পৃথক 
লক্ষণগুলোকে বিশুদ্ধ আকারে পেতে চেষ্টা করলেন। তিনি লক্ষ্য 
করেছিলেন, বাগানের মটরশুঁটি গাছগুলো নানা রকমের হয়ে 
থাকে । কোনোটা লম্বা, কোনোট। বেঁটে । কোনোটার শুটিগুলে। 
যেন ফুঁ দিয়ে ফোলানো। কোনোটা আটসাট। কোনোটার 
মটরদানা হলদে, কোনোটার সবুজ। এমনিভাবে তিনি সাতটি 
পৃথক পৃথক লক্ষণকে চিহ্নিত করলেন । 
তারপরে তার গবেষণা শুরু হল নির্ভেজাল লক্ষণ বিশিষ্ট দু-ধরনের 
মটরশুঁটির গাছ নিয়ে। একটি বিশুদ্ধ লম্বী। অপরটি বিশুদ্ধ 
বেটে । দেখা গেল লম্বা গাছের বীজ থেকে যে চারা গজাচ্ছে 
সেগুলোও বিশুদ্ধ লম্বা। বেটে গাছের চারা বিশুদ্ধ বেটে। 
তারপরে তিনি লম্বার সঙ্গে বেঁটের মিলন ঘটিয়ে স্থষ্টি করলেন 
ংকর চারা, যার মধ্যে লম্বা ও বেঁটে ছুটি লক্ষণই যুক্ত হল। 
কিন্তু মেণ্ডেল অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন, সংকর হওয়া সত্বেও 
প্রত্যেকটি চাঁরাই হয়ে উঠল লম্বা লক্ষণের । বে'টে একটিও নেই । 
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বেঁটে লক্ষণটি কি তাহলে লোপ পেল? তারপরে তিনি সেই 
সংকর গাছগুলো থেকে একের সঙ্গে অপরের মিলন ঘটিয়ে স্থ্টি 





% ২২ 





7 ২১৯৯ 








লম্বা ও বেঁটে মটরশু টির গাছ নিয়ে মেখেলের গবেষণার ফলাফল 


করলেন আরো একদল নতুন চারা । এবারে দেখা গেল, প্রতি 
চারটি চারার মধ্যে তিনটি লম্বা লক্ষণের, একটি বেঁটে লক্ষণের | 
তার মানে, বেঁটে লক্ষণটি প্রকাশ পাচ্ছে ঠিক পরের বংশে নয়, 
পরের পরের বংশে । তার মানে, বাচ্চার লক্ষণগত মিল যতোটা 
না বাপের সঙ্গে তার চেয়েও বেশি ঠাকুদর্ণর সঙ্গে । 

মেগ্ডেল সিদ্ধান্ত করলেন, লম্বা ও বেঁটে ছুটি লক্ষণই টিকে আছে। 
তবে প্রাধান্য থাকছে অবশ্য লম্বাদের । এত বেশি প্রাধান্য যে 
পরের বংশে লম্বারাই সব, বেঁটেরা কোথাও নেই । কিন্তু তাই বলে 
বেঁটেরা লোপ পায়নি । পরের বংশে প্রতি চারজনের মধ্যে এক- 
জনকেই এই লক্ষণবিশিষ্ট পাওয়া যাচ্ছে । 

মেণ্ডেল আরো লক্ষ্য করলেন, ছুটি সংকর গাছের সব চাঁরাই সংকর 
নয়, কয়েকটি পাওয়া যায় বিশুদ্ধ লক্ষণবিশিষ্ট। একটি নির্ভেজাল 
লম্বা ও একটি নির্ভেজাল বেঁটে মটরশু'টির গাছ মিলিয়ে যে চারা গুলো 
পাঁওয়। গিয়েছিল তারা ছিল সবাই সংকর । কিন্তু ছুটি সংকর গাছ 
মিলিয়ে পরবর্তী পধায়ে যে চারাগুলো পাওয়া যাবে তাদের মধ্যে 
অর্ধেকসংখ্যক হবে বিশুদ্ধ । ছুটি সাদা গোরুর সবকটি বাচ্চাই সাদা 
হয়ে থকে। ছুটি কোলো। গোরুর সবকটি বাচ্চাই কালে! । কিন্ত 
একটি সাদা ও একটি কালে গোরুর বাচ্চারা আর নিভেজাল সাদা 
বা নির্ভেজাল কালো থাকবে না। তাঁরা হবে ফুটফুট সাদা দাগওলা 
কালো। কিন্তু ছুটি ফুটফুট সাদা দাগওলা গোরুর বাচ্চার মধ্যে 
অর্ধেকসংখ্যক পাওয়া যাবে নির্ভেজাল সাদা ও কালো । 

মেগ্ডেল অবশ্যই বংশগতি সম্পর্কে সবকথা বলে যেতে পারেননি । 
বিজ্ঞানীরা এখনো বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করছেন । এবং যে-কথা 
আগে বলেছি, আধুনিক প্রজননবিদ্ঠা মেণ্ডেলের গবেষণাকে ছাড়িয়ে 
বহুদূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছে । 

প্রজননবিদ্ভার গবেষণাকে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে 
কৃষিকাধে ও পশুপালনে । আগে, কোন্‌ বীজ থেকে কী ফসল পাওয়া 
যাবে তার ওপরে মানুষের কোনো হাত ছিল না। গৃহপালিত পশুর 
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কি-ধরনের বাচ্চা হবে তার ওপরেও নয়। কিন্তু প্রজননবিষ্া মানুষকে 
এমন ক্ষমতা দিয়েছে যে বিশেষ বিশেষ বীজকে অনায়াসেই বিশেষ 
বিশেষ লক্ষণবিশিষ্ট করে তোলা যেতে পারে। এই কারণে 
সাইবেরিয়ার বরফের দেশেও এখন আর গমের চাষ অসম্ভব নয়। 
জীববিজ্ঞানীদের ধারণা, আগামী একশো বছরের মধ্যে শুধু ফসলের 
ক্ষেত্রে নয়, শুধু গৃহপালিত পশুর ক্ষেত্রে নয়, এমন কি মানুষের 
ক্ষেত্রেও বংশগতির ব্যাপারটিকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে । 


প্রাকৃতিক নির্বাচনের গতিপ্রকৃতি 

ডারউইনের ধাঁরণা ছিল, বিবর্তনের প্রক্রিয়াটি ঘটে থাকে খুবই 
আস্তে আস্তে। এত আস্তে আস্তে যে সব সময়ে টের পাওয়া যায় 
না। কিন্তু হালের জীববিজ্ঞানীদের হাতে যে-সমস্ত সাক্ষ্য প্রমীণ 
রয়েছে তা থেকে বলা যেতে পারে, কথাটি সব সময়ে ঠিক নয়। 
খুবই সহজ একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কিছুকাল আগেও 
মশা মাছি ও অন্যান্য পোকামাকড়কে ভি-ডি-টি প্রয়োগে ধ্বংস করা! 
যেত। আজকাল আর যায় না। এত অল্প সময়ের মধ্যেই মশা 
মাছি পোকামাকড়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিবিধায়নটি ঘটে গিয়েছে । 
তেমনি লক্ষ্য করা গিয়েছে যে নিউমোনিয়ার জীবাণু অনেক ক্ষেত্রে 
পেনিসিলিনকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অর্জন করে। ইনফ্ুয়েঞজার 
জীবাণুর স্টেপ টোমাইসিনকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা । 

হালের গবেষণা থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের আরেকটি লক্ষণ জাঁন' 
গিয়েছে । প্রাকৃতিক নিবাচন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রমুখী। অর্থাৎ, 
প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রত্যেকটি প্রজাতির স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে 
চেষ্টা করে। দৃষ্টান্ত দিলে বুঝতে সুবিধে হবে। লগ্ুনের একটি 
হাসপাতালে হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েছে যে জন্মের সময়ে যে-সব 
বাচ্চার ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বা কম তাদের মধ্যে মৃত্যুর 
হার বেশি। কথাটি বয়স্কদের পক্ষেও সত্যি । জীবজন্তর বেলাতেও 
একই ব্যাপার লক্ষ্য করা গিয়েছে । অস্বাভাবিক লক্ষণবিশিষ্টরাই 
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সবচেয়ে কম সময় বাঁচে । 

অন্য ধরনের দৃষ্টান্তও আছে। সাধারণত দেখা যায়, সংকর উদ্ভিদ বা 
প্রাণীর বংশরক্ষার ক্ষমতা থাকে না । যেমন নেই খচ্চরের বা অন্যান্য 
আরো অনেক সংকর জীবের । প্রাকৃতিক নিবাচন প্রত্যেকটি 
প্রজাতিকে স্ব-স্ব সীমানায় আবদ্ধ রাখতে চায়। 

এ-নিয়মের অবশ্ঠই ব্যতিক্রম আছে। কোনে। কোনো ক্ষেত্রে লক্ষ্য 
করা গিয়েছে যে সংকর জীবের পক্ষেও যংশরক্ষা সম্ভব । এইভাবে 
নতুন একটি প্রজাতির স্ুত্রপাঁত হওয়াও অসম্ভব নয়। হালের 
গবেবণায় এ-ব্যাপারে দৃষ্টান্তও আঁছে। আফগানিস্তানের গমক্ষেতে 
একধরনের ঘাস-জাতীয় আগাছ জন্মায় । এই আগাছা! ও আজকের 
দিনের ম্যাকারনি জাতের সংকর এমন এক বিশেষ ধরনের গম যা 
আফগানিস্তীনে ছ-হাজার বছর আগে জন্মীত। বিবর্তন যে একটি 
এতিহাসিক ঘটনা তার সপক্ষেও এটি একটি দৃষ্টান্ত । 

হালের গবেষণায় বিবর্তনের প্রক্রিয়ার আরো একটি দিক জানা 
গিয়েছে । ব্যাঙ বা শুয়োপোকার মতো কোনো কোনো জীব 
পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠার আগে লার্ভা বা শুক অবস্থার একটি পর্যায় পার 
হয়। এমনও হতে পারে যে এই শুক অবস্থায় থাকতে থাকতেই 
কোনো জীব বংশবৃদ্ধি করছে। এক্ষোত্রে সম্পূর্ণ নতুন একটি জীব 
পাওয়া যেতে পারে । জীববিজ্ঞানীর! লক্ষ্য করে দেখেছেন, পোকা- 
মাকড়-কীট-পতঙ্গ জাতীয় কোনো কোনো জীব শুক অবস্থাতেই 
বংশবৃদ্ধি করতে পারে। একটি শক থেকে ছুটি, ছুটি থেকে চারটি, 
চারটি থেকে আটটি _ এমনিভাবে বংশবুদ্ধির ব্যাঁপারট। চলতে থাকে । 
এভাবে বংশবৃদ্ধি করাকে ইংরেজিতে বলে নিওটেনি (060902105)। 
হালের জীববিজ্ঞানীদের ধারণা, জীবজগতের একাধিক প্রজাতির 
উদ্ভব হয়েছে এমনি নিওটেনির ব্যাপার থেকে । এমন কি মানুষের 
বিবর্তনের মূলেও এমনি ধরনের একটি ব্যাপার থাকা অসম্ভব 
নয়। 

প্রাকৃতিক নির্বাচনের এসমস্ত লক্ষণ ও গতিপ্রকৃতি গত একশো৷ 
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বছরের আবিষ্কার, যা ডারউইনের কাছে অজ্ঞাত ছিল। এই তথ্য- 
গুলো যদি ডারউইনের জানা থাকত তাহলে তিনি নিশ্চয়ই অন্য 
ভাষায় তার প্রাকৃতিক নিবাচনের স্ুত্রটি বিবৃত করতেন। খুব 
সম্ভবত তার বিবৃতিটি এই হত : 

“সমস্ত প্রজাতির মধ্যেই বিবিধায়ন ঘটে । কিন্তু সমস্ত বিবিধায়ন 
বংশগতি লাভ করে না। প্রাকৃতিক নিবাচন প্রজাতির স্বাভাবিকতা 
বজায় রাখতে চেষ্টা করে। বেশির ভাগ বিবিধায়ন সম্পর্কেই 
প্রাকৃতিক নির্বাচনের আনুকূল্য নেই। অল্প কয়েকটি বিবিধায়ন 
সম্পর্কে আছে। যদি এই আন্ুকুল্য-প্রাপ্ত বিবিধায়নগুলো বংশগতি 
লাভ করে তাহলে নতুন প্রজাতির উদ্ভব হবে ।”* 

এবার তাহলে সেই চুড়ান্ত প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের দাড়াতে 
হচ্ছে । বিবর্তন কি-ভাবে ঘটে ? প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় 
কি? ডারউইনের জবাব ছিল, হ্যা । কারণ তার ধারণ। ছিল 
প্রত্যেকটি প্রজাতির মধ্যে নিয়তই সম্ভাব্য সকল বিবিধায়ন ঘটছে 
এবং কোনো একটি বিশেষ বিবিধায়ন হয়তো প্রাকৃতিক নিবাচনের 
আন্ুকুল্য লাভ করতে পারে। কিন্তু এ-প্রশ্নের জবাবে হালের 
জীববিজ্ঞানীরা এমন খোলাখুলি হ্যা বলতে পারেননি । তারা 
সংশয় প্রকাশ করেছেন। কারণ, হালের গবেষণা থেকে জান 
গিয়েছে যে প্রজাতির মধ্যে কত রকমের বিবিধায়ন ঘটছে তার 
ওপরে বিবর্তনের প্রক্রিয়াটি নির্ভর করে না। কারণ প্রাকৃতিক 
নির্বাচন প্রজাতির স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে চেষ্টা করে এবং 
অধিকাংশ বিবিধায়নই বাতিল হয়ে মায়। কোনো একটি বিশেষ 
প্রজাতির মধ্যে খুব সামান্য ধরনের অল্প কয়েকটি বিবিধায়নেরই শেষ 
পর্ষস্ত বংশগতি লাভ করা সম্ভব। কাঁজেই এ-অবস্থায় যদি বলা হয় 
যে একমাত্র প্রাকৃতিক নিরাচনের প্রক্রিয়াতেই বিবর্তন ঘটছে 
* অধ্যাপক জে. বি. এস. হলডেনের একটি বক্তৃতা থেকে সামান্য অদলবদল 
করে এই সংজ্ঞাটি নেওয়া হয়েছে । | 
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তাহলে কথাটা হয়তো! পুরোপুরি ঠিক হবে না । আবার একেবারেই 
বেঠিক তাও নয়। কোনে বড়ো ঘটনাই একটিমাত্র কারণে ঘটে না। 
সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি, বিবর্তন যে-যে কারণে ঘটেছে 
তার মধ্যে একটি কারণ প্রাকৃতিক নির্বাচন। হয়তো! অন্যতম মুখ্য 
কারণ। 

প্রাকৃতিক নিবাচনের বিরুদ্ধে একটি যুক্তি এই : জীবের কোনো 
কোনে। প্রত্যঙ্গের বিকাশ এত জটিল যে প্রাকৃতিক নিবাচনের ব্যাখ্যা 
সেক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। যেমন, মানুষের বা পাখির চোখ। জীবের 
শরীরের এই যন্ত্রটি খুবই জটিল, ক্রমবিকাশের অনেকগুলো ধাপ 
পেরিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত লেন্স ও রেটিনা সমেত পুরোপুরি একটি 
চোখ তৈরি হতে পারে। কারও কারও মতে, এ-সমস্ত ধাপের 
অনেকগুলোই প্রাকৃতিক নিবাঁচনের নিয়মে বাতিল হয়ে যাওয়। 
উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু তা বাতিল হয়নি, অতএব প্রাকৃতিক 
নিবাচন বাতিল হয়ে যাচ্ছে । কিন্তু হালের গবেষণায় জান গিয়েছে, 
অনেক সময়ে জীবের শরীরে অনেকগুলে। পরিবর্তন এমনভাবে 
একযোগে ঘটে যে আলাদা আলাদাভাবে বিচার করলে যদিও 
প্রত্যেকটি পরিবর্তন জীবের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক কিন্তু সব 
মিলিয়ে উপকারী । প্রাকৃতিক নিবাচন এক্ষেত্রে সামগ্রিক বিচার করে। 
কোনো কোনো বিজ্ঞানীর ধারণা, বিশেষ করে মানুষের এমন 
কতকগুলে। বৈশিষ্ট্য আছে যা প্রাকৃতিক নিব।চনের সাহায্যে ব্যাখ্যা 
করা চলে না। যেমন মানুষের সম্পত্তিবোধ। এক্ষেত্রেও হালের 
গবেষণ। ভিন্ন মত পোষণ করে । জন্তজানোয়ারের মধ্যেও সম্পত্তি 
বোধ লক্ষ্য করা গিয়েছে । 

ডারউইনের বইয়ে একটি পরিচ্ছেদে প্রবৃত্তি (17501006) নিয়ে 
আলোচনা কর হয়েছে। প্রবৃত্তি সম্পর্কে সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্য। 
এই হতে পারে যে প্রবৃত্তি হচ্ছে কতকগুলো বংশগত অভ্যাস বা 
ধারণা । কিন্তু ডারউইন লক্ষ্য করেছিলেন যে সামাজিকভাবে 
গোষ্ঠীবদ্ধ জীব পিঁপড়ে বা মৌমাছির বেলায় এই ব্যাখ্যা সঠিক নয়। 
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একটি কর্মী-মৌমাছি নাচের মধ্যে দিয়ে অন্যদের খাঁগ্ের হদিশ 
জানায় আর অন্যরা তাকে অনুসরণ করে। কর্মী-মৌমাছির এই 
্রবৃত্তিটি নিশ্চয়ই বংশগত অভ্যাস বা ধারণ! নয়, কারণ যে-পুরুষ ও 
স্ত্রী মৌমাছির বংশজাত এই কর্মী-মৌমাছিটি, তাদের কোনে! কালে 
খাছ্যের সন্ধানে ডাঁনা মেলতে হয়নি । 

মেরুদরণ্তীদের দিকে তাকালে মনে হতে পারে, প্রবৃত্তিও যেন ধাপে 
ধাপে প্রকাশ পায়। কোনো কোনো! পাখি খাঁচায় বড়ো হলেও 
নিজের থেকেই বেশিশ্ট্যস্চক ডাক ডাকতে শেখে । কোনো কোনো 
পাখি শেখে না, তারা যা শোনে তাই শেখে, অবশ্ঠট সবচেয়ে কম 
সময়ে শেখে নিজের বৈশিশ্ট্যস্চক ডাক । এই ছু-ধাপের পাখিদের 
দেখে বোঝা যায়, প্রবৃত্তিরও ভ্রমবিকাশ আছে । গোড়ার অবস্থায় 
যা দেখে বা শুনে শেখা পরে তাই প্রবৃত্তি ৷ 

'কেউ কেউ ডারউইনবাদের বিরুদ্ধে এই বলে সমাঁলোচন। করেছেন 
এই মতবাদে বিবর্তনের যে-ছবি পাওয়। যাচ্ছে তা একটি যাস্ত্রিক 
প্রক্রিয়৷ মাত্র, সেখানে মনের কোনো স্থান নেই। এই সমালোচনা 
ঠিক নয়। বিক্রতনের ব্যাপারে মানসিক উদ্যোগের ভূমিকা 
ডাঁরউইনবাদে স্বীকৃত। যেমন, ডাঁনাওল। জীবদের উড়তে শেখার 
ব্যাপারটি । ডানাওল। জীবদের পক্ষে এই উৎকর্ষ আয়ত্ত করার 
জন্যে গোড়ার দ্রিকে অনেকখানি মানসিক উদ্ঠোগের প্রয়োজন ছিল & 
প্রাকৃতির নির্বাচন এই উদ্যে।গের সহায়ক হয়েছে । মানসিক উদ্যোগ 
ও প্রাকৃতিক নিবাচন-__এ ছুটো ব্যাপার পরম্পর-বিরোধী নয়। 
বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্তে একটি উপমা দেওয়া! যেতে পারে। 
মানুষের চিন্তা বুঝতে হলে ভাষা জানা চাই। ভাষা জানতে হলে 
ব্যাকরণ জানা চাই । ভাষা ও ব্যাকরণ--ছুই-ই বাস্তব ব্যাপার আর 
ছুই ব্যাপারকেই পুরোপুরি বর্ণনা করা চলে। প্রাকৃতিক নির্বাচনও 
তেমনি একটি বাস্তব ব্যাপার আর এই ব্যাপারটিরও পুরোপুরি বর্ণন। 
সম্ভব। কিন্ত চিন্তাকে যেমন বর্ণনা! করা যায় না, তেমনি বর্ণনা করা 
যায় না বিবর্তনকে । 
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প্রান্পেল্স ভৎ্তন জক্ান্নে 


প্রাণের রহশ্ত স্থগভীর 
অন্থরগুহায় ছিল স্থির, 
সে আজ বাহির হল দেহ লয়ে উন্মুক্ত আলোতে 
অন্ধকার হতে 
সকল জৈব পদার্থের একটি অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে কাবন। 
প্রাণের উৎস সন্ধানে এই কার্বনের দিকেই আমাদের বশেষ করে 
নজর রাখতে হবে । 
পদার্থটি খুবই মিশুক প্রকৃতির। একলা থাকাটা একেবারেই 
অপছন্দ। যদি অপর কোনো পদার্কে নাগালের মধ্যে না পায় 
তাহলে কার্বনের পরমাণুগুলো একে অপরের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে 
সারি বাঁধতে শুরু করে । আর যদি হাঈড্রোজেনকে নাগালের মধ্যে 
পায় তাহলে কার্বন ও হাইড্রৌোজেনের সহযোগে তৈরি হতে পারে 
অন্তত ২৩০০ বিভিন্ন রকমের পদার্থ । রসায়নবিদরা প্রমাণ পেয়েছেন, 
সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পদার্থ তৈরি হয়ে থাকে এই কাবন 
সহযোগেই | 
প্রাণের উৎপত্তির মূলে রয়েছে কার্বনের' এই অতি-মিশুক প্রকৃতির 
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অবদান। কার্বন-ঘটিত পদার্থ আর তার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ক্রমেই 
জটিল থেকে জটিলতর হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সেই পদার্থগুলে। এমন 
কতকগুলে। গুণ অর্জন করেছিল যা একমাত্র জীবন্ত প্রাণীর মধ্যেই 
থাকা সম্ভব। আমরা এবারে এই কাহিনীটিকেই ধাপে ধাপে 
অনুসরণ করতে চেষ্টা করব। 


পরমাণুর আকার 

পরমাণুর মধ্যে আছে তিন ধরনের অতি ক্ষুদ্র কণিকা প্রোটোন 
(7010901) ), নিউট্রন (175700:010) ) ও ইলেকট্রন (0190601) )। 
প্রোটোন ও নিউট্রন কণিকাগুলো জড়ে! হয়ে থাকে পরমাণুর 
কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রটিকে বলা হয় নিউক্লিয়স। ইলেকট্রনগুলো। 
থাকে নিউক্লিয়সকে ঘিরে । স্থির হয়ে নয়, অনবরত নিউক্রিয়সের 
চারদিকে পাক খেয়ে সূর্যের চারদিকে গ্রহের পাক খাওয়ার 
মতো । 

ইালেকট্রন ও প্রোটোন কণিকাগুলে বিছ্যৎ-নিরপেক্ষ নয় । ইলেকট্রনে 
আছে নেগেটিভ বৈদ্যুতিক চার্জ, প্রোটোনে পজিটিভ বৈদ্যুতিক 
চার্জ। এই ছুটিকে বাদ দ্রিলে পরমাণুর মধ্যে তৃতীয় যে পদার্থটি 
রয়েছে, অর্থাৎ নিউট্টন, তা বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ । ইলেকট্রনের নেগেটিভ 
চার্জ আর প্রোটোনের পজিটিভ চার্জ ঠিক সমান মাত্রার । 

আমরা বলেছি, প্রোটোনের স্থান নিউক্লিয়সে। এই কারণে 
নিউক্লিয়সটি হয়ে ওঠে পজিটিভ বৈছ্যতিক চার্জ বিশিষ্ট। স্বাভাবিক 
নিয়মেই পজিটিভ বৈদ্যুতিক চার্জ বিশিষ্ট নিউক্লিয়স আঁকধণ করে 
নেগেটিভ চার্জ বিশিষ্ট ইলেকট্রনকে । আকর্ষণের এই ক্ষেত্রটি তৈরি 
হয় বলেই ইলেকট্রন নিউক্লিয়সের চারদিকে পাক খায়। নিউক্রিয়সে 
যতো সংখ্যক প্রোটোন থাকে, ঠিক ততো। সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে 
নিউক্লিয়সটিকে ঘিরে । ফলে, প্রোটোনের পজিটিভ চার্জ ইলেকট্রনের 
নেগেটিভ চার্জের সঙ্গে কাটাকুটি হয়ে গিয়ে পরমাণুটি হয়ে ওঠে 
বিছ্যৎ-নিরপেক্ষ । 
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ইলেকট্রনের খোলক 


ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়সকে ঘিরে থাকে পৃথক পৃথক খোলকে 
(91১2115)। ভেতর থেকে বাইরের দিকে এই খোলকগুলো 
সাজানো থাকে অনেকটা পেঁয়জের খোসার মতো । একেবারে 
ভেতরের দিকে রয়েছে যে খোলকটি তাতে জায়গা হতে পারে ছুটি 
ইলেকট্রনের। এটি প্রথম খোলক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খোলকের 
প্রত্যেকটিতে জায়গা হতে পারে আটটি করে ইলেকট্রনের 
প্রোটোনের সংখ্যা সমস্ত মৌলিক পদার্থের পরমাথুতে সমাঁন নয়। 
কোনোটিতে একটি, কোনোটিতে ছুটি, কোনোটিতে তিনটি । পদার্থ 
থেকে পদার্থে প্রোটোনের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে বেড়ে চলে । আর 
প্রত্যেকটি পদার্থে ঠিক যতো সংখ্যক প্রোটোন আছে, ঠিক ততো 
সংখ্যক ইলেকট্রন থাকতেই হবে। 

হাইড্রোজেন (17) পরমাণুর নিউক্লিয়সে আছে একটি প্রোটোন। 
সেই সঙ্গে একটি ইলেকট্রন আছে তার প্রথম খোলকটিতে । 
হিলিয়াম (7০) পরমাণুর নিউক্লিরসে আছে ছুটি প্রোটোন। সেই 
সঙ্গে ছুটি ইলেকট্রন তার প্রথম খোলকটিতে। লিখিয়াম (1) 
পরমাণুর নিউক্লিয়সে আছে তিনটি প্রোটোন। কাঁজেই ৯লেকট্রনও 
অবশ্যই তিনটি । কিন্ত প্রথম খোলকটিতে ছুটির বেশি ইলেকট্রনের 
জায়গ। হওয়া সম্ভব নয়। এই কারণে লিখিয়ামের পরমাণুতে একটি 
ইলেকট্রন থাকে দ্বিতীয় খোলকে । এই দ্বিতীয় খোলকে জায়গা! 
হতে পারে আটটি পর্যন্ত ইলেকট্রনের। তারপরে তৃতীয় খোলক। 
সেখানেও আটটি পন্ত ইলেকট্রন । এমনিভাবে ব্যাপারটা চলতে 
থাকে। 

নিচের ছক থেকে প্রথম আঠারোটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুর 
গড়ন সম্পর্কে ধারণা করা যাবে। 
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ইলেকট্রনের সংখ্যা 
দ্বিতীয় 
খোলকে 


9০ ঠে // ২৫ 


সে 


নি নক আসা ক তি আই বট 


তৃতীয় 
খোলকে 


না 7০ তে 72১৮০০৩০৩57 ছি 


রাসায়নিক দিক থেকে পরমাণু কতখানি সন্ক্রিয় হতে পারবে তা! 
প্রধানত নির্ভর করে পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের দিকের খোলকে কত 
সংখ্যক ইলেকট্রন আছে তার ওপরে । যদি দেখা যায়, এই খোলকে 
যতো সংখ্যক ইলেকট্রনের জায়গ! হওয়া সম্ভব, ইলেকট্রন আছে তার 
চেয়েও কম, তাহলে পরমাণুটির রাসায়নিক সক্রিয়তা থাকবে। 
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যদি দেখা যাঁয়, পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের খোলকে যতো! সংখ্যক 
ইলেকট্রনের জায়গা হওয়া সম্ভব, ইলেকট্রন আছে ঠিক ততো 
সংখ্যকই, তাহলে পরমীণুটি হবে রাসায়নিক দ্রিক থেকে নিক্ছ্িয়। 
পাশের ছকে দেখা যাবে, আর্গন একটি নিক্ষিয় পদার্থ, কারণ 
আর্গনের সবচেয়ে বাইরের দিকের তৃতীয় খোলকে ইলেকট্রন থাঁক। 
সম্ভব আটটি-_আছেও আটটি। একই কারণে নিয়ন ও হিলিয়ামও 
নিক্ফ্িয় পদার্থ। 

পাশের ছকে যে আঠারোটি পদার্থের নাম বলা হয়েছে তাদের 
মধ্যে বাকি পনোরোটিই সক্রিয়। কারণ এই পনেরোটি পদার্থের 
পরমাণুতেই সবচেয়ে বাইরের দিকের খোলকে ইলেকট্রন আছে 
প্রয়োজনের চেয়ে কম। এই পরমাণুগুলো যখন অন্য কোঁনো 
পরমাণুর সংস্পর্শে আমে তখন ছু-ধরনের ব্যাপার ঘটতে পারে। হয় 
এই পরমাণু অন্ত পরমাণু থেকে কিছু সংখ্যক ইলেকট্রন টেনে নিয়ে 
বইরের দিকের ঘাঁটতি পূরণ করবে, কিংবা, কিছু সংখ্যক ইলেকট্রনকে 
ছোড়ে দ্রিয়ে বাইরের দিকের খোলকের ঘাটতির ব্যাপারটাকেই মুছে 
দেবে। পাশের ছকে দেখা যাবে, লিখিয়াম বেরিলিয়াম ও বোরোনের 
বাইরের দিকের খোলকে ইলেকট্রন আছে যথাক্রমে একটি ছুটি ও 
তিনটি। অথচ প্রয়োজন আটটির। এক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণ করার 
চেয়ে ঘাটতিকে মুছে দেওয়াটাই অপেক্ষাকৃত সহজ । এই কারণে 
রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটবার সময়ে এই তিনটি পদার্থ সাধারণত একটি 
দুটি ও তিনটি করে ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে থাকে । কিন্ত নাইন্রেজেন 
অক্সিজেন ও ফ্লোরিনের বেলায় দেখা যাচ্ছে, ঘাটতি পুরণ হবার 
জন্তে প্রয়োজন যথাক্রমে তিনটি ছুটি ও একটি ইলেকট্রনের। এই 
কারণে এক্ষেত্রে ঘাটতি পুরণ হওয়াটাই অপেক্ষাকৃত সহজ | 
রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটবার সময়ে এই তিনটি পদার্থের পরমাণু 
ইলেকট্রন টেনে নেয়। রসায়নবিদরা ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার দলের 
পদার্থগুলোকে বলে থাকেন ইলেকট্রোপজিটিভ, আর ইলেকট্রন টেনে 
নেওয়ার দলের পদার্থগুলোকে ইলেকট্রোনেগেটিভ। প্রথম দলের 
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বাইরের দিকের খোলকে ইলেকটন থাকে প্রয়োজনের অর্ধেকের 
চেয়েও কম। দ্বিতীয় দলে অর্ধেকের বেশি । 

কিন্তু কাবনের বেলাতে দেখা যাচ্ছে, এই পদার্থটি কড়াক্কড়িভাবে 
কোনে দলেই পড়ছে.না। এই পদার্থ টির বাইরের দিকের খোলকে 
রয়েছে চারটি ইলেকট্রন । ঘাটতি পুরণ করতে হলেও চারটি টেনে 
নেওয়া দরকার, ঘাটতি মুছে দিতে হলেও চারটি ছেড়ে দেওয়া 
দরক(র। কার্নের এই বিশেষত্বের জন্যেই কার্বনের চালচলনও 
বিশেষ রকমের । এ-বিষয়ে একটু পরেই আমর! আলোচিন। তুলব । 


পরমাণুর বন্ধন 


সোডিয়াম পরমাণুর বাইরের দ্রিকের খোলকে আছে একটিমাত্র 
ইলেকট্রন। কাঁজেই অন্য পরমাণুর সংস্পর্শে এলে সোডিয়াম পরমাণু 
সহজেই এই ইলেকটুনটি ত্যাগ করে। অন্যদিকে ক্লৌরিনের পরমাণুর 
বাইরের দ্রিকের খোলকে আছে সাতটি ইলেকটুন__অর্থাৎ, একটি 
কম। কাঁজেই এই পরমাণুটি সব সময়েই একটি ইলেকট্ন টেনে 
নেবার চেষ্টা করে। তাহলে সোডিয়ামের একটি পরমাণু আর 
ক্লোরিনের একটি পরমাণু যদি পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তাহলে 
সোভিয়াম পরমাণুর একটি ইলেকট্ন খোয়া যাঁয়, ক্লোরিন পরমাণুর 
একটি ইলেকটুন লাভ হয়। এমনিতে একটি পরমাণুর প্রোটোনের 
পজিটিভ চার্জ আর ইলেকটনের নেগেটিভ চার্জ সমান মাত্রার হয়ে 
থাকে। কিন্তু যেহেতু সোডিয়ামের একটি ইলেকট্ন খোয়া যাচ্ছে, 
অতএব সোডিয়াম পরমাণুটি হয়ে ওঠে বৈদ্যুতিক চার্জের দিক থেকে 
পজিটিভ। অন্যদিকে, যেহেতু ক্লোরিনের একটি ইলেকটন লাভ হচ্ছে, 
অতএব ক্লোরিন পরমাণুটি হয়ে ওঠে বৈছ্যতিক চার্জের দিক থেকে 
নেগেটিভ। এমনি ভাবে ইলেকট্ন খুইয়ে বা ইলেকটুন লাভ করে 
পরমাণুর যে বৈদ্যুতিক চার্জ বিশিষ্ট অবস্থাটি পাওয়া যায় তাকে 
বলা হয় আয়ন (৫07)। এক্ষেত্রে সোডিয়াম আয়ন ও ক্লোরিন 
আয়ন । প্রথমটি পজিটিভ, দ্বিতীয়টি নেগেটিভ। আমরা জানি, 
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পজিটিভ চার্জ ও নেগেটিভ চার্জ পরম্পরকে আকর্ষণ করে থাকে । 
এই আকর্ষণেই সোডিয়াম ও ক্লোরিন আয়নছুটি মিলিত হয়ে তৈরি 
হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণ । 

পরমাণুর বন্ধন সবসময়ে এমনিধারা না হয়ে অন্য ধরনেরও হতে 
পাঁরে। হাইড্োৌজেনের একটি পরম|থুকে দৃষ্টান্ত হিসেবে ধর! যাক । 
এই পরমাণুতে আছে একটিমাত্র ইলেকট্রন (প্রথম খোলকে )। 
আমরা জানি, প্রথম খোলকে জায়গা হতে পারে ছুটি ইলেকট্রনের । 
এই ঘাটতি পুরণের জন্যে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপর একটি 
হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে সম্পর্ক পাতালেও আপত্তি করার কিছু 
নেই। আর এই সম্পর্ক এমনই গভীর হয়ে ওঠে যে ছুই পরমাণুর 
মেট ছুটি ইলেকট্নের সাহাধ্যে প্রত্যেকটি পরমাণু আপন আপন 
খোলককে পুর্ণাঙ্গ করে তোলে । অর্থাৎ, ব্যাপারট। যেন দীাড়'ল এই 
যে ছুটি হাইড্রোজেন পরমাণু আপোসে নিজেদের ইলেকট্রনের 
সম্পদকে মিলিয়ে দিচ্ছে, তারপরে সেই মিলিত ভাগারের ওপরে 
প্রত্যেকেই অধিকার কায়েম করছে । এমনিভাবে ছুটি হাইড্রোজেন 
পরমাণু মিলিত হয়ে তৈরি করে হাইড্রোজেন গ্যাসের একটি অণু । 
অকৃসিজেনের বেলায় দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে বাইরে রয়েছে দ্বিতীয় 
খোলকটি আর এই খোলকে ইলেকট্রনের সংখ্যা ছয়। অর্থাৎ ছুটি 
কম। এক্ষেত্রেও ঘাটতি পূরণের জন্যে ছুটি অক্সিজেন পরমাণুর মধ্যে 
সম্পর্ক হতে পারে । আমাদের হাতে আছে ছ-টি ইলেকট্রন। এই 
ছ-টির মধ্যে চারটি যেমন আছে থাকুক, অন্য ছুটি যাক মিলিত 
ভাগ্ডারে। একটি থেকে ছুটি, অপরটি থেকে ছুটি_-ছুটি ছুটি চারটি। 
হাতের চার আর এই মিলিত. ভাগ্ারের চার--ছুয়ে মিলে আট। 
এমনিভাবে ছুটি অক্সিজেন পরমাণু মিলিত হবার পরে প্রত্যেকেরই 
বাইরের দিকের খোলকটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে আর আমরা পাই 
অক্সিজেন গ্যাসের একটি অণু। ছুই বা ততোধিক পরমাণুর এমনি 
ধরনের মিলনকে রসায়নবিদরা অনেক সময়ে একটি বিন্যাসগত স্তরে 
উপস্থিত করতে চেষ্টা করেন। এই সুত্রে মিলিত ভাগ্ডারের প্রত্যেক 
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জোড়া ইলেকটুনকে বোঝানো হয়ে থাকে একটি দাগ টেনে । যেমন, 
আমরা বলেছি, ছুটি হাইডোৌজেন পরমাণু মিলিত হয়ে হাইডোজেন 
গ্যাসের একটি অণু। তার মানে, হাইডেীজেন গ্যাসের আণবিক 
সূত্রটি দীড়াচ্ছে 7১; অন্দিকে, যেহেতু ছুটি ইলেকট্‌নে মিলিত 
ভাণ্ডার, অতএব বিন্যাসগত স্মত্রটি হবে মু-নু। এমনিভাবে 
অক্সিজেনের আণবিক সুত্র 0১ বিন্যাসগত তত্র 0-501 জলের 
আণবিক স্বত্র 7750, বিল্যাসগত শ্বত্র ল-০0-নু। 


সাবি ও চক্র 

প্রাণের উৎস সন্ধানে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম কার্বন 
নিয়ে । সেই আলোচনাতেই ফিরে আসা যাঁক। 

কাবন পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে কখনো কখনে। 
সারি বেঁধে, কখনো কখনো চক্রাকারে । যেমন : 
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একেবারে শেষ সুত্রটিতে দেখা যাচ্ছে, চক্রের মধ্যে কার্বন ছাড়াও 
নাইটেশাজেন এসে গিয়েছে । আবার, অনেক সময়ে একটি চক্রের 
সঙ্গে অপর একটি চক্র যুক্ত হতেও কোনে বাধা নেই। জটিলতর 
জৈব পদার্থে তাই হয়ে থাকে । 


হাইড়োকার্বন 


ওপরের স্থৃত্রে অকৃটেন ও বেনজিনের বেলায় দেখা যাচ্ছে, কার্বন ও 
হাইডোজেন ছাড়া তৃতীয় কোনো মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব নেই। 
এমনি পদার্থ আরো অজ আছে যা শুধু কার্বন ও হাইড্রোজেন 
পরমাণু যুক্ত হয়ে তৈরী। এই পদার্থগুলৌকে বলা হয় হাইডো- 
কার্ন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত : 
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লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে বিন্যাসগত গড়নের দিক থেকে সব চেয়ে 
সরল হচ্ছে ইথেন। এই পদার্থটি বিশেষ একটি গোষ্ঠীর অস্তভূক্ত, 
যার নাম প্যারাফিন। এই গোষ্ঠীর একেবারে গোড়ায় রয়েছে 
মিথেন, তারপরে ধাপে ধাপে ইথেন, প্রোপেন, বিউটেন, ইত্যাদি । 
মিথেনে আছে একটি কার্বন পরমাণু, ইথেনে ছুটি, প্রেপেনে 
তিনটি, বিউটেনে চারটি। ইতিপূর্বে উল্লিখিত অকুটেনে আছে আটটি। 
স্তত্রের চেহারায় উপস্থিত করলে বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা আরে! 
স্পষ্ট হবে । 


২২৩ 


লে 
ূ 
মিথেন লন -_- 0০ - 
| 
লা 


নয [নু 
ৰ ভারী 
ইথেন [০0647 
নি [নু 
রর নয 
১ 
প্রোপেন 57054 
| 1 | 
নয [নে 
[রোযার 
[| 
বিউটেন নি 5626৮215 
রা 
লা নে 7 


প্যারাফিন গোঁ্ঠীর এই পদার্থগুলোকে পাওয়া যায় পেন্রোলিয়ামে। 
এগুলো হচ্ছে সরলতম জৈব পদার্থ। 


আযলকোহল ও অন্যাত্য 

প্যারাফিন গোষ্ঠীর এই সরলতম জৈব পদার্থে নানা ধরনের জটিলতা 
আসতে পারে । ফলে তৈরি হতে পারে নান! ধরনের জৈব পদার্থ । 
ছু-একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। 

আমরা দেখেছি, মিথেনের বিশ্যাসগত* চেহারায় বিন্দুমাত্র জটিলত! 
নেই। মধ্যিখানে একটি কার্বন পরমাণুর চাঁরটি বাঁছুতে চাঁরটি 
হাইড়েশজেন পরমাণু_-এই হচ্ছে মিথেন। কিন্তু এমনও হতে 
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পারে, একটি হাইডেীজেন পরমাণুকে সরিয়ে দিয়ে সে-জায়গাটিতে 
জুড়ে বসেছে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ 0ে।% তাহলে যে পদার্থটি 
পাঁওয়া যাচ্ছে তাঁরই নাম আযল্কোহল । বিন্যাসগত স্তত্রে এই 
রকম: 
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এমনও হতে পারে, একটি নয় একাধিক হাইডে জেন পরমাণুকে 
হটিয়ে দিয়ে তাদের জায়গা জুড়ে বসেছে 0ান। এমনি একটি 
পদার্থ গ্রিসারল। বিন্য।সগত শ্ৃত্রটি এই রকম ; 
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* জলের (7509) একটি অণুতে থাকে ছুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি 
অকৃসিজেন পরমাণু । কখনো কখনো এমন ব্যাপার ঘটে থাকে যে ছুটি 
হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে একটির ইলেকট্রন খোয়া যায়। আর এই বিশেষ 
হাইড্রোজেন পরমাণুটি বাদ দিলে জর্থোর অণুব বাকি যে অংশটি থাকে - অর্থ!ৎ 
0ল্ল-_-তারই সঙ্গে যুক্ত হয় এই ইলেকট্রনটি। এই 0কেই বলা হয়ে থাকে 
হাইড্রোকৃসিল গ্রপ। 
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আবার, এমনও হতে পারে, হাইড়েজনের জায়গা জুড়ে বসেছে 
হাইডেকসিল গ্রপ 0 নয়, আ্যামিনো গ্রুপ ট্বানু5। ফলে 
যে নতুন পদার্থ পাওয়! যায় তাঁর নাম আযমাইন | 

কিংবা, এমনও হতে পারে, হাইডোজেনের জায়গা জুড়ে বসেছে 
হাইডেকৃসিল গ্রুপ 07 নয়, আযমিনো গ্রপ নও নয়, কার্বকৃসিল 
গ্রপ 2007 । এক্ষেত্রে পাওয়া যাঁবে ফ্যাটি আসিড। 

এমনি সামান্য হেরফেরেই পাওয়া যেতে পারে জ্যাল্ডিহাইড ও 
আরে নানা জটিল জৈব পদার্থ। 


প্রকৃতির রসায়নাগার 

দ্ুশো কোটি বছর আগে পুথিবীর আদিম সমুদ্রে এমনি নানা 
প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠেছিল নান। সরল ও জটিল পদার্থ। আমরা জানি 
অধিকাংশ পদার্থ জলে দ্রবীভূত হয়। বৃষ্টির জল বাতাসের ও মাটির 
বহু পদার্থকে এমনি দ্রবীভূত অবস্থায় সমুদ্রে হাজির করে। সমুদ্র 
হচ্ছে প্রকৃতির রসায়নাগারে বিরাট একটি টেস্ট টিউব। সার! 
পৃথিবীর রাসায়নিক প্রদার্থগুলে। এই টেস্ট টিউবে সংগৃহীত হয়ে চলে 
ও নাঁন। বিচিত্র রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অসংখ্য রূপে প্রকাশ পেতে 
থাকে । এমনি অজভ্র রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই প্রকৃতির 
রসায়নাগারের এই বিরাট টেস্ট টিউবে আজ থেকে ছুশো কোটি 
বছর আগে পৃথিবীর প্রথমতম প্রাণের উদ্ভব । 

সমস্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়, কয়েকটির 
হদিশ মাত্র জানবার চেষ্ঠা করা যাক। 

কোনো একটি আসিড ও কোনো একটি ক্ষারক (6৪3০) দ্রবীভূত 
অবস্থায় পরম্পরের সম্মুখীন হলে সব সময়েই বিশেষ একটি 
রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে থাকে । ত্যাঁসিডের হাইডেোজেন আয়ন 
আর ক্ষারকের হাইড়েকসিল আয়ন যুক্ত হয়ে তৈরি হয় জল 
আর অন্য ছুটি আয়ন যুক্ত হয়ে তৈরি হয় লবণ। যেমন, আাঁসিডটি 
যদি হয় হাইডেোক্রোরিক আর ক্ষারকটি যদি হয় সোভিয়াম 
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হাঁইড়েনক সাইড-_তাহলে শেষ পর্যন্ত জলে দ্রবীভূত অবস্থায় ফে 
লবণটি পাওয়া যায় তার নাঁম সোডিয়াম ক্লোরাইভ। 

আরো! একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটতে পারে কার্বন পরমাণু ও 
ধাতুর পরমাণুর মধ্যে । এই ছুটি পরমাণু যুক্ত হলে যে পদার্থটি 
পাওয়া যায় তাঁর নাম কার্বাইড (০৪9019)। পুথিবীর নবীন 
অবস্থায় লৌহ নিকেল কোবাণ্ট ইত্যাদি ধাতু গলিত অবস্থায় এসে 
জড়ো হচ্ছিল পৃথিবীর অভ্যন্তরে কেন্দ্রের কাছে। তার সঙ্গে ছিল 
কার্ন। ফলে কার্বনের সঙ্গে ধাতুর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি 
হয়েছিল কার্বাইড। তারপরে এই কার্বাইডের একটি অণু যদি 
কোনোক্রমে জলের একটি অণুর সংস্পর্শে আসে তাহলে ছুই অণুর 
মধ্যেকার পরমাথুগুলো অনায়াসেই সঙ্গী বদল করে বসে। 
কাবাইডের কারন যুক্ত হয় জলের হাইডোজেনের সঙ্গে। এইভাবে 
কার্বন ও ভাইডেজেন যুক্ত হয়ে যে পদার্থটি পাওয়া যায় তার 
নাম হাইডোকার্বন। একটি পরিচিত দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে । 
ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও জলের রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটলে 
ক্যালসিয়াম কার্বাইডের কার্বন যুক্ত হয় জলের হাইডোজেনের 
সঙ্গে আর তাঁর ফলে যে হাইডেোকার্বনটি তৈরি হয় তার নাম 
আযসেটিলিন (0১ চ7,)। কলকাতার রাস্তায় হকাররা যে গ্যাঁস- 
বাতি ব্যবহার করে থাকে তার শিখাটি এই আ্যাসেটিলিন গ্যাস 
জ্বালিয়ে। এই গ্যাসটি তৈরি করবার জন্যে গ্যাস-বাতির ফুটো! 
দিয়ে কারবাইডে জল ঢালতে হয়। 

সেই নবীন পৃথিবীতে অভ্যন্তরের কারাইড অগ্রন্যৎপাঁতের সঙ্গে 
অনবরত বাইরে বেরিয়ে আসছিল । বাইরের বাতাসে ছিল জল। 
সেই জল আর কার্বাইডের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হচ্ছিল 
হাইডেকার্ন। তারপর বৃষ্টির জলের সঙ্গে সেই হাইডোকার্বন 
গিয়ে হাজির হচ্ছিল সমুদ্রে। নান রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেই 
হাইডেীকার্বন ক্রমে সরল থেকে জটিল হয়ে উঠেছিল। এমনি 
ভাবে পৃথিবীর সেই নবীন সমুদ্রে তৈরি হয়েছিল প্রাণের উদ্ভব 


খখ্‌ণী, 


হবার মতো! অবস্থাঁটি। 
অন্কদিকে উচ্চ তাঁপপাত্রায় কার্বাইডের সঙ্গে নাইটেজেনের 
রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটাও অসন্তব নয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে 
নাইটেজেন-ঘটিত যে পদার্থ পাওয়া যাঁয় তার নাম সায়ানামাইড 
(০5908101069) | পুথিবীর সেই নবীন অবস্থায়, যখন অগ্রৎপাতের 
সঙ্গে কাবাইড নিঃস্থত হচ্ছিল, তখন সেই কাবাইড ও নাইটে [জেনের 
সায়নিক প্রক্রিয়ায় তূপুষ্ঠে অবশ্যই তৈরি হয়েছিল সায়ানীমাইড। 
আর তারপরে ভূপুষ্টের এই সায়।নামাইডের সঙ্গে জলের রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়েছিল আযামোনিয়া। বিষয়টি খুবই জরুরি, কারণ 
প্রাণের উদ্তন হবার জন্যে আগে থেকেই একটি আযামোনিয়ার ভাণ্ডার 
মজুদ থাকার প্রয়োজন ছিল। কারণ, এই ম্যামোনিয়া থেকেই 
তৈরি হতে পারত আ্যামিনো। আযসিড, আর আযমিনে! আ্যসিড থেকে 
প্রাণের অপরিহার্য উপাদান প্রোটিন। 
তবে এতক্ষণের আলোচনা থেকে একথাটি নিশ্চয়ই বুঝতে পারা 
গিয়েছে যে প্রাণের উদ্ভবের জন্যে সবচেয়ে অপরিহাধ যে উপাদানটির 
প্রয়োজন ছিল তা হচ্ছে জল। এতক্ষণ অন্য যে-সব উপাদানের নাম 
করা হয়েছে__যেমন হাইডে কার্বন বা আমোনিয়াব। প্রোটিন-_-জল 
না থাকলে কোনোটাই পাওয়া যেত না। পুথিবীর নবীন অবস্থায় যখন 
প্রথম বৃষ্টি পড়েছিল, সেই বৃষ্টির জল অজত্র জৈব পদার্থকে বহন করে 
নিয়ে এসেছিল সমুদ্রে । তারপরে পৃথিবীর সেই আদিম সমুদ্রের উ্ণ 
জলে ঘটতে পেরেছিল নানা ধরনের রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়। ৷ 
তৈরি হয়েছিল অতি সরল হাইড্যোকার্বন থেকে শুরু করে 
আযালকোহল আযাল্ডিহাইড ও আরো অজস্র জটিল জৈব পদার্থ। 
সেই আদিম সমুদ্রের জলে আামোনিয়াও ছিল। জ্যামোনিয়া থেকে 
পাওয়া গিয়েছিল আযামাইন ও আযামাইড। তারপরে ঘটে চলেছিল 
আরো নান। ধরনের রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু যুক্ত 
হয়ে তৈরি হচ্ছিল বৃহৎ বৃহৎ অণু। বৃহৎ বৃহৎ অণু ভেঙে গিয়ে তৈরি 
হচ্ছিল ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অণু। এমনি ভাবে পৃথিবীর আদিম সমুদ্রটি হয়ে 
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উঠেছিল সরলতম থেকে জটিলতম পর্যন্ত অজল্র জৈব পদার্থের 
ভাগার। আর এই ভাগ্ীরটি তৈরি হয়েছিল বলেই পৃথিবীতে 
প্রাণের উদ্ভব । 


শর্কর! ও শ্বেতসার 
প্রথমে ইথাইল আযালকোহলের কাঠামোটি মারেকব।র স্মরণ করতে 
হবে। তা এই : 


ন্‌ না 


| | 
ইথাইল আলকোহল [ঢা _ 0 -__- ০--0োনু 
] 


| 

17 | 
শেষ কার্বন পরমা ণুটির সঙ্গে যুক্ত আছে ছুটি হাইডেশজেন পরমাণু ও 
একটি 0ু গ্র,প। এবারে ষদি একটি হাইডেশজেন পরমাণু ও 07 
গ্রপটিকে হটিয়ে দিয়ে জোড়া বন্ধনের মধ্যে একটি অকসিজেন 
পরমাণুকে হাজির করা যায় তাহলে চেহার।টি দাড়াবে এই 
রকম: 


নু 
| 
7--0০-.০-০0 
ূ ূ 
নু নু 


এমনি ব্যাপার ঘটলে যে পদার্থটি পাওয়া যায় তার নাম দেওয়া 
হয়েছে আযলডিহাইড। ইথাইল আযলকোহল থেকে যে বিশেষ 
আযাল্ডিহাইডটি পাওয়া যাচ্ছে তার নাম আাসিটাল্ডিহাইভ | 

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে আ্যালকোহলের 07 গ্রপটি আযাল- 
ডিহইডে 00 গ্র,পে রূপান্তরিত হচ্ছে। 

কিন্ত কোনো কোনে। পদার্থে ছুটি গ্রপই থেকে যায়। এ-ধরনের 
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পদার্থের সবচেয়ে পরিচিত দৃষ্টান্ত হচ্ছে গ্রকোজ। গ্রকোজের 
আণবিক কাঠামোটি এই রকম : 


1177.17.11. 

ূ | ৃ 

এ 2 5 72 
| ূ | 

০0171 017 0০7 0971 015 


এই পদার্থট একাধারে আ্যালকোহল ও আলডিহাইড। আ্যাল- 
কোহল-_যেহেতু 0 গ্রপ পাওয়া যাচ্ছে। আ্যালডিহাইড-_ 
যেহেতু 00 গ্রুপ পাওয়। যাচ্ছে। এই পদার্থটিকে বল! হয় শর্করা 
ব৷ শুগার। | 

তবে সব শর্করাই গ্র“কোজের মতো সরল নয়। জটিলও হয়ে থাকে। 
সরল শর্করা থেকেই ন।ন| রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জটিলটিকে পাওয়া 
যেতে পারে । আঙ্র বা গ্রদকোজ যেমন সরল শর্করার দৃষ্টান্ত, আখ 
তেমনি জটিল শর্করার দৃষ্টান্ত । সরল শর্করা থেকে আরো ছটি পদার্থ 
তৈরি হতে পারে- স্টার্চ বা শ্বেতসার ও সেলুলোজ । তুলো ও কাঠ 
সেলুলে।জের দৃষ্টান্ত । কাজেই সেলুলৌজ থেকেও সরল শর্করাকে 
উদ্ধার করা৷ অসম্ভব নাও হতে পারে । কিন্তু প্রক্রিয়াটি এখনে। পধন্ত 
খুবই জটিল ও ব্যয়সাধ্য। রসায়নবিদরা যদি সহজ কোনো উপায়ে 
এই উদ্ধারকাধটিকে সমাধা করতে পারেন তাহলে ভবিষ্যতে কাঠ 
থেকেই চিনি তৈরি হতে পারবে । 


আমিনে! আাসিড 
প্রথমে একটি আযলডিহাইডের কাঠামোকে চোখের সামনে রাখা 
যাক : 


টু 
| 
পটে 
ূ 
॥ 
০ 


পিট 


২৩০ 


এবারে যদি শেষ কার্বন পরমাণুটির সঙ্গে যুক্ত হাইড্রোজেন পরমাঁণুটির 
জায়গায় 0ন গ্রপ বসে তাহলে কাঠামোটি হবে এই রকম : 
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| 

1:46 
| | 
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এক্ষেত্রে শেষ কারন পরমাণথুটি 9 এবং 017 এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
তৈরি করছে কার্কসিল গ্রুপ 00907 যে পদার্থের অণুর মধ্যে 
এই কার্বক সিল গ্র,পটিকে পাওয়া যায় তাঁর নাম দেওয়া হয়েছে 
কাবক সিলিক আ্যসিড | 

এবারে যদি এই কার্কসিলিক আ্য।সিডের অন্য একটি কাবন 
পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত একটি হাইডেডেন পরমাণুর জায়গা জুড়ে বসে 
আযামিনো গ্রপ টিন্ঃ-তাহলে যে পদার্থটি পাঁওয়া যাবে তার 
কাঠামোটি হবে এই রকম ; 


বান, খান, 
ূ | 
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এই পদার্থটিই, আযামিনো আযসিড। বলা বাহুল্য, আযমিনো আযসিড 
পাওয়া যায় নানা ধরনের। কোনো কোনোটির কাঠামো খুবই 

জটিল। তবে যতো জটিলই হোক, আযমিনো আঁসিডের লক্ষণীয় 

বৈশিষ্ট্য হবে এই যে একই কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত থাকবে 

আযমিনো গ্রপ টব এবং কাবক্সিল গ্রুপ ০09912। 

আমিনো যার থেকেই তৈরি হয়ে থাকে জীবদেহের অপরিহার্য 

উপাদান প্রোটিন । 


৩৯ 


হাইডোকৃসি আযিড 


আযামিনো আ্যাসিডের আ্যামিনো গ্র,পটির জায়গায় যদি একটি 
হাইডোকসিল গ্রুপ বসে তাহলে যে পদার্থটি পাওয়া যায় তার 
নাম হাইডে্ঁকৃসি আযসিড। ছুটি পরিচিত দৃষ্টান্ত--দইয়ের 
ল্যাকবটক আ্যাসিড ও কমলালেবুর রসের সাইটি,ক আ্যাসিড । 
দইয়ের ল্যাকটিক আযাসিভ এমনিতে তৈরি হয় না, সেজন্যে 
ব্যাকটেরিয়ার সাহাধ্য চাই। এই ব্যাকটেরিয়া আসলে ছুধের 
শর্করাকে গাঁজিয়ে তোলে । পেশীর কোষেও এই ল্যাকটিক আযাসিড 
তৈরি হয়ে থাকে । আর সাইটি,ক আযাসিডের ভূমিক' জীবন্ত কোষের 
রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 


এমনি নানা রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর আদিম সমূদ্দে 
তৈরি হয়েছিল অজশ্র জৈব পদার্থ। তারপরেও আরো নানা 
রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় জৈব পদার্থের মধ্যে এসেছিল বিশেষ 
একটি বিন্যাস। 

আগের আলোচনায় আমরা বলেছি, জীবকোবের অভ্যন্তরে জটিল ও 
বিপুল রাসায়নিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া ঘটে থাকে । বিষয়টিকে এবার 
আমাদের রাসায়নিকের দৃষ্টি থেকে দেখবার চেষ্টা করতে হবে। 
প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা করতে হলে প্রাণের এই কর্মশাল।র 
রহস্য জানা চাই। কারণ, কথাট! আনরা আগেও বলেছি, 
প্রাণের উপাদানগুলো কিভাবে পাওয়া গেল-__তা। খুব বাড়ে প্রশ্ব 
নয়। পৃথিবীর জল-মাটি-বাঁতাসেই উপাদানগ্তলো থেকে গিয়েছিল । 
আমাদের কাছে তার চেয়েও বড়ো প্রশ্ন : এই উপাদানগুলোর মধ্যে 
এমন আশ্চর্য বিন্যাস কি-করে সম্ভব হল? আণুবীক্ষণিক একটি 
প্রাণবিন্দু--অথচ তাঁরই মধ্যে সালোৌকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কার্বন ভাই- 
অকসাইড ও জল থেকে তৈরি হচ্ছে শর্করা! তারই মধ্যে শর্করা 
স্টার্চ ও ফ্যাট “পুড়িয়ে” উৎপন্ন হচ্ছে শক্তি! এ-ব্যাপারটি কি করে 
ঘটতে পারল? জীববিজ্ঞানীর৷ রসায়নবিগ্ভার সাহায্যে পধবেক্ষণ ও 


২৩২, 


